ভ্রীপ্রীরাধাধিনোদদেবো জয়তি ॥ 
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পাবার পপ 


, ন্াবপ্যনিবাসি পশ্তিতপ্ররর"” 





সংসার সিন্ধু মতিদুস্তর নিস্তিতীর্ষো 


তাড়াশ ভূপতি বৈ প্রতিপালক নি সংঙগক্ষ ভ্ীরাধাকুণ্ডনিবাঁসি 
শ্রীহীধাবিমোদ দেবা পরায়ণ পরম ভাগপ্ ভ্রীসুক্ত রাগবি 
বননালি বার বাহাছরের সাহায্যে 


+ ভনিতাব্ববূপ ত্রক্ষচারি কর্তৃক প্রকাশিত | 





পা ১০৫৮ । 
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একাকি 


রো ঠা অতল রত্ব। রি যহলন্ষক 





্‌ তি বার পাঠ করিলেই তাহার, হৃদম্ম কুতুহলাক্রাস্ত হইবে, তাহাতে 
অুস্থমাত্র সন্দেহ স্কুই। কিন্ত দ্বয়ং ভগবান্‌ শ্ীব্রজরাজননানে প্লাহাদের ক্ীতি,. 
বিশেষ আছে, এবং তাহার মধুররসময় পরম স্মধুর লীলামৃত সন্বোবন্ষে - 
ধাহাদের মন মগ্ন হইয়াছে, তাহাদের এই “চমথকার চক্দ্রিক1” জীবন সর্ধবন্থ। 
্রীকৃষ্ণ তত্ব অবগত হইলে ক্ৃষ্ণচলীলার যেমন সর্বতোভাবে মধুর অন্থু- 
ভূত হয়, এইরূপ অন্তত্বজ্ঞদিগেয় সম্বন্ধে কোন প্রকারে হইবার সম্ভব নাই'। 
সচ্চিদানন্দ-ঘন-বিগ্রহ সর্কেশ্বর সর্বশক্তিমান ভগবণন্‌ হলাদরূপ ইইয়াও 
যে শক্তিদ্বার! স্বয়ং আহ্লাদ লাভ করেন, এবং স্বীয় ভক্তগ্মণে আহ্লাদ প্রদান 
করেন, সেই শক্তির নাম্ক হুলাদিনীশ্তি, নেই হলাদিনীশক্ষি শ্বরূপা, ঞব্রজ- | 
. দেবীগণ, সচ্চিদানন্মময় পরমেশ্বর ও তাদীয় হলাদিনী শক্তিগণের পরস্পারের. 
প্রতি সপ্রেম ব্যবহারের নাম লীল1। যদিচ ভর্গবল্লীলা যথায়ধ বোঁধ ভগবস্তক্জপ: 
পরায়ণ বিষ্ুদ্ধ জনের অভিজ্ঞ-এগুরুপাদ প্রসাদ ব্যতীত কোনরূপেই হয় মা 
তথাপি কৃষকের প্রথম রসমরী লীলা সমুহের মণিমন্ত্র মহৌধধির স্ঠাঁয় কোন 
মহীয়সী শক্তি আছে, যদ্থারা হত্রোগি-ব্যক্রির মধুর রসের লীলাস্থুশীলনে 
হৃদ্রোগ বিনষ্ট হয়, চমৎকারচন্দ্রিকা যখন, প্রথমরসের শ্রীকষ্খচলীলার মাধুরী- 
বোধক উৎক্বষ্ট কাব্য, নিরস্তৰ্‌ শ্রদ্ধার ( আস্তিক্ষঠ বিশ্বাসের ) সহিত অনুশীলন 
২ & তাহাতে সদেহ কি? এই নিমিত্ত রাবি 
রর কর্তব্য। কিন্তু রী? 3 কৃষ্ণলীলায় ধাহার 
হইলেও ঃ দুরে থাকুন, তাহার 
2: রি অর্দীম কৰি ১অপূর্বব রসিকতা, ও.সন্বদয়ত1, 
চা ৮: এতাধুপ্রছ রচনা করা অন্যের হুঃসাধ্যঠ, 






€/০ 
3: 'রনিকার অনুকরণে দ্ীরাধামাধবোদয়» নামক একখানি 
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সায় পক্লারাদিচ্ছন্র লিখিত গ্রন্থের প্রচার আছে, গ্রস্থ খানি “রাম- 


না 


সির” রচয়িতা শ্রীমন্লিত্যানন্দ বংশ ভূষণ.পরম পরণিত মহাকবি ৬ ভ্রীপাদ 
“রঘুমপন গোসামি মহাশয়ের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ, প্াধামাধকোদয়ে অশ্লী- 
লতা বিরুদ্ধ সিন্ধান্ত ওএরসাভাষ, যে পরিমানে লক্ষিত হয়, তাহাতে যে লেখনীর 
মুখ হইতে “রামরসায়ন* নিঃহ্ত হইয়াছেন, সেই জ্ক্েনী প্রন্থুত বলিয়! 
“বাঁধামাধবোদয়” কোনরূপে বোধ.হয় না, যাহা হউক আমরা এক্ষণে বঙগভাষায় 
অনুবাদ করিয়া প্চমৎকার চত্দ্রিকা” প্রকাশ করিলাম, যদিচ সংস্কৃত মুলগ্রস্থে 
যেরূপ শব্ধ ক্লেষ ও ধ্বনি ধন্বস্তর .থাকে, ভাঁষাস্তরিত হইক্ট্লে সেইরূপ থাকিবার 
সম্ভাবনা নাই, তথাপি যতদূর সম্ভব, শ্লেধাদি রক্ষ) করিতে চেষ্টা করিয়াছি, 
এবং মূল, চমৎকার চত্ত্রিকার কোন টাকা নাই এই জন্ত একটা অন্বয় মুখে 
ব্যাখ্যা করিয়া সংক্ষি্ড টীকা সহ মৃলগ্রস্থ প্রকাশ করা হইতেছে । 

পরিশেষে হর্ষের সহিত স্বীকার করিতেছি, আট প্টাকাসহ ভ্রীমস্ভাগবত 
প্রকাশক এবং শ্রীবুন্দাবনস্থ দেবকীনন্দন প্রেসের সত্বাধিকারী শ্রীভগবন্তক্তি 
পরারণ শ্রীশাস্তিপুর নিবাসি বারেন্ত্র বিপ্র জীল্ীুক্ত নিত্যন্বব্ূপ ব্রহ্মচারি 
মহাশয়ের আগ্রহে এবং শ্রীলপ্রীযুক্ত রাজর্ধি বনমালী বাক্স বাহাছর মহাশয়ের 
ব্যয়ে চমৎকার চন্দ্রিকা মুকিত ভাষাস্তরিত হইল। সাধারণ লোকে অনায়াসে 
ক্রয় করিয়া পাঠ করিতে পারিবেন, বলিয়া! অতি অন্ন মূল্য ৩০ তিন আনা 
মাত্র নির্ধারিত করা হইল। ১৮ই আশ্বিন, শকান্দাঃ ১৮২১। 


শ্ীরাধিকানাথ শম্ম! | 
শ্রীবৃম্দাবন, কেশীঘাট। 


সরীরুষ্ত চৈতন্যুচজ্্রঃ | 


চমত্কার চঈন্দ্িক। | 


ঠ0 


প্রথম কুতুহল । 
“হবু জাকহ্র হানিকল-লজক্কাহ-ম্বাহা লিীহবা 
হাত হাা-লাহিন্বহ-নুলী; হ্ঘহাম ব্বহীআন্ধ | 


বহইইন্ধ তলন্মিহান্তত্রলাহাধ্িহানি: 


রব শুচিরসরূপ চমতকার সাগর স্পর্শ করাইয়া 
| থাকে,অর্থাৎ ধাহাঁর করুণা হইলে মনুষ্যের 
মন, শ্রীরাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় আপার ও অগাধ 
১১৫৯৯) শৃঙ্গার-রস-সাঁগর স্পর্শ করে, এবং তন্গিমিত্ত 
তঞ্ণাতুর হয়, অর্থাৎ জল-পিপান্থ ব্যক্তি যেমন জলের নিমিত্ত 
ব্যাকুল হয়, এইরূপ যদীয় করুণা-লব্ব-ব্যক্তিগণ, শ্রীরাধা 
কৃষ্ণের উজ্জ্বল রসময়ী লীলা শ্রবণাদি-নিষিত্ত ব্যাকুল হয়... 
সেই স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকষ্ণচচৈতন্য দেব, উজ্জ্বল, রসরূপ চমৎকার 
সাগরের একবিন্দু লাভ করিবার ৮ 88 নয়ন দানে, 
ৃত্যুনক্রের দশন বিততি হুইতে আমাদিগর্ক রক্ষ। করুন্‌। 
এক দিন প্রাতঃকবালে শ্রীত্রজরাজ্মহিষী, একটি পেট্িকার 
মধ্যে বস্্রাদি নানাবিধ বিলীসের দ্রব্য রক্ষা করিতেছেন, এমন" 





হ্‌ ক্ীচমত্কার চক্দ্রিকা । 


সময় শ্রীকৃষ্ণ, আগমনাঁণুর্বক জিজ্ঞাসা কগিজেন_হে মাঃ ! 
গাতঃকালে আপনি কি করিতেছেন ? 

জননী কহিলেন-_বগুস ! একটি পেটিু? সাজা ইদতেছি, 

. ক্ষণ কহিলেন্। জননি ! যত্বপূর্ধক এই পেটিকার মধ্যে 

কি রাখিতেছেন ? 

জননী | হে পুত্র ! তোমার তাহ। শুনিয়! প্রয়োজন কি? 
তুমি তোম্চার প্রণঘি-শিশুগণের সহিত গৃহের বাহিরে গিয়! 
খেলা কর । 

কৃষ্ণ কহিলেন । হে জননি ! আমার বড়ই জাঁনিতে ইচ্ছা 
হইয়াছে, আপনার বলিতে হইবে, যদি না বলেন,তাহা হইলে 
পেটিকা আমি লইয়া যাইব? 

জননী কহিলেন-_বৎস! এই পেট্রিকার মধ্যে অঙ্গানু- 
লেপনের নিমিত্ত চন্দন কপুর পম্ম-পরাগ ম্বগনাভি ও কুসুম 
নিহিত করিলাম, এবং বেষের নিমিত্ত কাঞ্ধী-কুগুল কঙ্কন এবং 
অনুপম বৈদ্য মণি হরিপ্মণি মুক্তা এবং পরিধেয় ব ব্ুমুল্য বসন 
সমূহ নিহিত করিলাম | 

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন-_-হে মাতঃ ! এই পেটিকার মধ্যে যাহ 
যাহা রক্ষা করিলেন, ইহ! কি আমার জন্য ? কিম্বা বল: 

''লামের জন্য ? 

জননী কহিন্লন-__হে নন্দন! বলিতেছি শ্রবণ কর 
যে প্েটিকা জন্য প্রস্তরত করাইয়াছি, তাহা ইছ' 
অপেন্া অনেক ড়, এবং বন্ুুমূল্য মণি ও বসন তাহাতে 
রাখিয়াছি, সেইব্প বলবাঁমের জন্য আরও একটা পরস্তত কা: 
সির | 


গ্রথম কুতৃহল । ৩ 


জ্রীকু্চ কহিলেন-_-হে জননি ! যদি আপনি এই পেটিকা” 
আমার জন্য ব! আমার অগ্রজের জন্য প্রস্তুত করিতেছেন না; 
তবে কাহার জন্ম প্রস্তুত করিতেছেন, এতাদৃশ স্নেহণভাজন 
আপনার কে? 

জননী ক্হিলেন-হে বস! হে ব্রজপুরালঙ্কার ! 
' হে পুত্র! আমার পুণ্য তপঃফলে বিধি, আমার প্রাণ রক্ষার 
নিমিত্ত, তোমাকে আমায় যেমন প্রদান করিয়াছেন--এইরূপ 
আমার প্রাণরক্ষার উবধি-স্বরূপ এক কন্যা, এই গোঁকুলে 
আছে, সে আমার তাপিত নয়নের কপুরবস্তি, তাহার বসন ভূষণ 
রাঁখিবাঁর জন্য, আমি এই পেটিকা' প্রস্তুত করাইয়াছি, হে বস! 
সৌন্দর্য, স্থশীলতা1,সরলত।, বিনয়িত! প্রভৃতি বিধাঁতা,যে সকল 
রমণীগণের গুন স্যস্তি করিয়াছেন, সেই গুণগণ, যাহাকে আশ্রয় 
করিয়। মহত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে; অর্থাৎ গুণগণ, যে মানবে আশ্রয় 
করে, টাও মহণ্ড করিয়া থাকে, কিন্তু এই কন্তাকে 
আশ্রয় করিয়! গুণগণ স্বয়ং মহৎ হইয়াছে, ইহাই আশ্চর্য্য!!! 
সে কন্তঈর নাম ““গ্রীরাধা” তাহাতে আমার স্বাভাবিক 
স্নেহ । 

শরীক জননী-মুখে শ্রীরাধার গুণ ও নাম শুনিয়া উৎ- 
পুলকিত গাত্র বস্ত্রদ্ধারা আচ্ছাদন করিলেন। পুনরায় অত্যেঁৎ- 
স্ক্য ভরে, জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জননি,! সে কন্যা কে ? 
কাহার তনয়া, কোথায় আছে? কি ন্যই ব1 আপনার 
তাহাতে এত ম্নেহ? এই দকল বিষয় আমাকে বলুন | 

জননী কহিলুেন--হে বস !, শ্রবণ কর, আমার 
“ভগিনী বীর্তিবার কুক্ষি-খাঁন হইতে গরনর্ধঘ ও অতুল এই কন্য1-* 
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খর উদ্ভূত হইয়া প্রভার তরঙ্গ দ্বারা বুষভানুকে উজ্জ্বল 
করিয়াছে; অর্থাৎ ভানুকান্তিদ্বারা অন্য রত্ব উজ্জ্বল হয়, আর 
এই কন্যারত্বের কান্তিদ্বারা বৃষভানু ( জৈম্ঠ মাসের সূর্য্য) 
! ও বৃষভানু নাস্বে গোপরাজ ) উজ্জ্বল হইয়াছেন। এবং এই 
কন্যা, যেন বৃষতানুর মুদ্তিমতৎ তপঃ, সে পতি গৃহে আছে, 
সম্প্রতি তাহার পতি, আমাদের গৃহে আসিয়াছে, কোন গৃহ" 
কার্ষ্যের নিমিত্ত গোষ্ঠরাজের নিকট বাহিরে আছে, যখন 
আমাকে দেখিতে অন্তঃ পুরে আসিবে, তখনই আমি তাহাঁকে 
প্রীতি? সহকারে মিষ্ট বচনে কহিব--হে অভিমন্যো ! তুমি 
এই পেটিকা স্বয়ং বহন করিয়া! নিজ গৃহে রাধাকে অর্পন 
করিও । 
এমন সময় লবঙ্গবল্পলী নামে দাসী নিকটে আসিয়া কহি- 
লেন-_হে গোষ্ঠ-রাঁজ্জি ! আপনি যাহাদিগকে আহ্বান করিয়া- 
ছেন,সেই রঙ্গন ও টঙ্কন নামক স্বর্ণকার যুগল আসিয়া! উপস্থিত 
হইয়াছে । এই বাঁক্য শ্রবণ করিয়| ্ুমুখী-যশোদা, ধনিষ্ঠাকে 
কহিলেন, “হে ধনিষ্ঠে ! আমি কৃষ্ণের কীরীট কুগুপ পদাঙ্গদ 
প্রভৃতি অলঙ্কার নিন্নীণ করিতে দিবাঁর জন্য বাহিরে চলিলাম, 
তুমি এই পেটিক! গৃহ মধ্যে রাখিও” এই কথা বলিয়াই ব্রজে- 
শ্বরী, গমন করিলে, সুবল প্রভৃতি নশ্ম সখাগণ, আগমন করি- 
লেন,শ্রীকৃষ্ণ, তাহাদের সহিত পরমানন্দ সহকারে মন্ত্রণা করিয়। 
রহযস্থানে টা পুর্বধক তাহা হইতে সমস্ত বসন 
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ভূষণ বাহির করিয় ধনিষ্টার হস্তে প্রদান করিলেন ) এবং স্বয়ং 
পেিকা মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্থবলাদি মিত্রবৃন্দদ্ধারা পুর্বববৎ 
মুদ্রিত করাইলেন। ঈণকাল পরে শ্রীব্রজেশ্বরী, আগমন 


প্রথম কুভূহল । ্ 
করিলে অভিমন্ূ্যুও তাহাকে প্রণাম করিবার জন্য আগমন 
করিলেন । শ্রীব্রজেশ্বরী, অভিমন্থ্যকে দেখিয়াই কহিলেন, 
হে অন্ভ্িমন্যে! !,তোমার গুহিণীর নিমিত্ত মণিমগ্ডনে পুর্ণ একটি 
পেটিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, ইহাতে জুনর্থমণি ও কাঞ্চন- 
মাল" প্রভৃতি অলঙ্কার, ও নাঁনাবিধ বসন, ও কম্তগিকা' প্রভৃতি 
এমনুলেপন, স্তরে স্তরে বিদ্যমান আছে, আমি অন্য কাহাঁকে 
বিশ্বাব করি না, এই জন্য তুমি স্ব” লইয়া গিয়া নিভাতে 
শ্রীরাধিকাঁকে অর্পণ করিও, এ₹ং এই সমাচার ব্লিও-_«হে 
মদক্ষি-স্ুখদে ! হে কীর্তিদাঁক্িদ ! হেরাঁধে! প্রেঘিত 
পেটিকান্তর্গত অত্যুজ্জল জ্যোতি£_-তর্দীয় প্রিয় সামগ্রীর দ্বারা 
তুমি শুঙ্গারবতী হইও, এবং সৌভাগ্য লাভ করিয়া চির জীবিত 
হইও |” 
ইহা শ্রবণ করিয়াই অভিমন্ুযু কহিলেন-_হে ব্রজে- 
শ্বরি! আপনার যাহ! আজ্ঞা জাঁমি তাহাই প্রতি পাঁলন 
করিব, ইহা! বলিয়াই মস্তকে পেটিকা স্থাপন পুর্বরধক অভিমন্য্ু 
প্রীতিবশপ্$ঃ স্বভবনে গমন করিতে উদ্যত হইলেন, শ্রীকৃষ্ণ, 
অভিমন্যুর মস্তকে আরোহণ পুর্ববক তন্তার্যা শিজ প্রিয়া 
শ্রীবাধিকার সমীপে অভিসারী হইয়া আপনাকে কৌত্ৃকাদ্ধ 
মধ্যে নিক্ষেপ করিয়! সছ্‌ স্বছু হাসিতে লাগিলেন । 
সেই নির্ববদ্ধি গোঁপ অভিমন্ত্ু, মনে মনে কহিতে লাগি- 
লেন, আমি অদ্য ধন্য হইলাম, কৃতার্থ হইলাম, যেহেতু ভারে 
অনুমাঁন হইতেছে, এই প্রেটিকার মধ্যে /ছলভ স্বর্ণের রাশি 
আছে, ইহা দ্বারা কোটি গো ক্রয় কপ, তাহা হই ইলে €গাব- 
দন মল্লেরযায় আমার গৃহে কমলা আচলা হইবেন, এই প্রকার, 
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ভাবিতে ভাবিতে গোষ্ঠাধীশ-পুর হইতে নিজ নিলয়-নিকট 
স্থান পর্য্যন্ত পুলকিত কলেবরে এবং প্রীতিবশতঃ সজল নয়নে 
আনন্দানুভব করিতে করিতে আসিতে জাঁগিলেন। এবং তাদৃশ- 
ভাঁর মস্তকের উপরি থাকিলেও ক্ণকালের জন্য কোন প্রকার 
গ্রনি অনুভব করিতে পারেন নাই, তাহা না পারিবারই কথা ; 
যেহেতু পুর্ণানন্দ ঘন বস্ত বহন কিয়! কি কাহারও কোন শ্রম. 
অনুভব হয় অভিমন্যু গুহে গমন করিয়া শিজ জননী জটি- 
লাকে বলিলেন-__হে মাতঃ ! অদ্য শুভক্ষণে গৃহ হইতে বাহির 
হইয়াছিলাম, তগ্সিশিত্ত কাঞ্চন এবং মণি নির্মিত ভূষণ ও বস- 
নাদিতে পুর্ণ এই পেটিক1 ভাগ্ক্রমে লাভ করিয়াছি । হে 
জননি ! জ্রীব্রজেশ্বপী, তোমার ন্ন,ষার প্রতি অপ্রতীম প্রসাদ 
বিতরণ করিয়াছেন,এই পেটিকা৷ স্বয়ং ব্রজেশ্বরীই গ্রাদান করিয়া 
তোমার বধূকে মৌখিক একটি সমাচার জানাইয়াছেন__ 

“হে মদক্ষি-ন্ুখদে ! হে কীত্তিদা-কীত্তিদে ! হে রাধে! 
প্রেবিত প্রেটিকান্তর্গত অতুযুজ্্বল জ্যোতিঃ--তদীয় প্রি সাম- 
গ্রীর দ্বার! তুমি শুঙ্গারবতী হইও, এবং সৌভাগ্য লাভ করিয়। 
চির জীবিতা হইও |” 
এই বাক্য শ্রবণে পরমাহলাদ লাভ করিয়া জটিল মনে মনে 
কহিতে লাগিলেন, অদ্য ভাগ্যক্রমে বড়ই ভাল হইল, যেহেতু 
এই উপকার লাঁভ করিয়া! বধুঃ আমার পুত্রের প্রতি অতি 
সুপ্রননন!| হইবে ১" পরে প্রকাশ্যে হীমিতে হাঁণিতে বজি- 
লেন, হে পুত্র ! ই অতিভাঁর €পটিকা আমি এবং বধূ ও 
তোমার ভগিনী, এখান হইতে উঠাইতে সমর্থা হইব না, 
অতএব তুমি স্বয়ং এখান হইতে" উঠহিয়া বুষ্তানু পুত্রীর 
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শয়ন গৃহস্থিত বেদিকার উপরি রাখিয়া আইস, তাহা হইলে 
রুষভানু-পুত্রী, অনায়ামে এই প্টেকা উদ্ঘাটন পুর্বক 
নিজ প্রিয-সামগ্রী* দ্রেখিতে পারিবে । জননীর আজ্ঞানুসারে 
শ্রীরাধিকার শধ্যা-গুহে যত্কালে পেটিক্া বহন করিয়! 
অভিমন্যু যাইতেছেন, সেই সময় অভিমন্যুর মন্তকস্থিত 
“পেটিকা বিলোকন করিয়া জলিতাদি সহচরীকুল আনন্দে 
স্থল হইলেন) এবং শ্রীরাধিকার 'বামনয়ন, বামরাছু, বাঁম 
স্তন, মুন্ুমুহু স্পন্দিত হইতে লাগিল, তশ্নিমিত্ত হর্ষবশতঃ 
জ্রীরাধা ললিতাকে কহিলেন, হে আলি ! অতি ছুঃখময় শ্বশ্রা- 
পুর মধো অকারণ কেন আমার বামবাহু, বাঁমস্তন, ও বাম 
নয়ন নাচিতেছে ? ইহার ফল এখানে লাভ হইবার কোন- 
রূপে সম্ভব নাই ? 

ললিতা কহিলেন, শ্লীরাধে। আমার মনে লইতেছে, 
বয়” ব্রজেশ্বরী প্রদত্ত এই পেটিকার মধ্যে মনোহর & মণীন্দ্র- 
ভূষণ আছে, তোমার নয়নাদি স্পন্দন, তৎ্প্রাপ্তিরপ শুভ 
সুচন। করিতেছে, হে সথি ! এই স্পন্দন, সৌভাগ্যের পরাবধি 
লাভের হেতু । 

্ীরাধিকা কহিলেন--হে ললিতে! এই মগ্ুষিকা, দেখিবা- 
মাত্র আমার মনে কি অনির্বিচনীয় ভাঁব সঞ্চার করিতেছে, 
তাহা! কহিতে পারিতেছি না, গৃহ মধ্যে অংসিলেই পেটিকা! 
উদ্বাটন করিয়া! দেখিব,__“ইহার মধ্যে সৌভাগ্যদ কি রত্বভৃষণ 
আছে” ? শ্রীরাধিকা ও লল্মিত। পরস্পর এইরূপ কথোপকথন 
করিতেছেন; এমন সমু 92৪ আগমন পূর্বক শ্রীরাঁধার 


৮" চমৎকার চন্দিক1 | 


শয্যার নিকট বেদীর উপরি পেটিকা রাখিয়। প্রন্থনি কমি" 
লেন। তদনন্তর সকল সখী, অভ্যোৌংস্বকাব্শতঃ পেটিকার 
মধ্যে কি আছে, তাহা দেখিবার জন্য পের্টিকার চতুর্দিকে 
ঈাড়াইলে জ্রীরাধিকা স্বয়ং পেটিক1 উদঘাটন করিতে প্ররত্ত 
হইলেন, পেটিকর ডাল! উদ্ঘাটন করিব মাত্র, বসন ভূ 
অনুলেপনের পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণ, বাহির হইয়! ফীড়াইলেন,' 
তাহা! দেখিয়! পেটিকাও চতুদ্দিকস্থিভ পখীগণ “অহহ 11! একি 
গে 111” বলনা হস্তে ভালি দিয়! হাসিতে লাগিলেন, এবং 
তাহাদের অনাবৃত অঞগ, অনঙ্গ নক্তে গ্রাস করিলে,এবং নিদ্রিত 
লজ্জ।-সহচরী জাগিয়া উঠিলে, ও শত শত পরমানন্দ লহ্রীর 
অভ্যঙ্থিত হইলে, এবং অতিসন্রম পুক্ট হইলে, কলানিধি 
জ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, লঘুগতি-ভঙ্গী প্রকাশিয়া সকলের বদন চুম্বন 
করিলেন । 

তদনন্তর ললিত শ্রীরাধিকাকে কহিলেন, হে রাধে! 
যে ভূবণ আদিয়াছে, ইহা। ধন্য, এবং যে আনিয়াছে, সেই 
তোমার গৃহপতিও ধন্ঠঃ এবং ধিনি স্সেহ করিয়। প্রেরণ করি- 
য়াছেন, সেই গোষ্ঠমহেশ্বরীও ধন্যা, এবং “হে রাধে ! আমি 
যাহা প্রেরণ করিলাম, ইহাদ্বার| তুমি শুঙ্গারবতী হইও” ব্রজে- 
শ্ববীর এই সন্দেশ বাণীও ধন্যা, এবং যাহাতে এই মগ্জুষিকা 
খেল। করিতেছে, সেই এই গৃহ ধন্য, হে আলি! শ্রীরাধে ! 
জীগে!ষ্েশ্বরী, তোমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন “আমি যাহ! 
পাঠাইলাম তাহা ঘীরা তুমি শৃঙ্গারবতী হইও” তোমার পতি 
ও শাঁশুরী ও তাহাই কহিয়াছেন, অতএব হে গান্ধর্বিবকে ! 
গুরু-দ্রয়ের আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া নিজের ধন্মশীলত 


ুথম বুন্কুছল 4 ৯ 
গ্রন্ণাপন কর, অর্থাৎ পেটিকার় প্রেধিত মথীন্দ্-ভুবণঘার! 
শৃঙ্গারবতী হইর, গুরুত্রয়ের আজ্ঞা প্রতিপালন কর” ললিতার 
এই বাকা অবণ করিয়। শ্ররাধিক! ল্ভ্জিতা হইলেন বটে, কিন্তু 
কিছুক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ হাস্য! কহিলেন,€হে ললিতে ! ব্রজেশ্বগা, 
এই পেটিকার মধ্যে আমাকে যত বন ভূষণ দিয়াছিলেন, তাহ। 
চুরি করিয়া কোন স্থানে রাখিয়া এক ধূর্ত চৌরু, মঞ্থুঘিকার 
অধ্যে গ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, এই কথ! জানাইয়! আর্য) 
জটিলকে এখানে আনিষ্কন কর $ 

'অনভ্তর শ্কৃষ্েে লজ্তা কহিলেন হে রাধভিষারিন্‌ ॥ 
হে অভিমন্যুবাহিন্। অর্থাৎ তুমি অভিমনুযর অস্তকে আরোহণ 
করিজা তাহ্ধর পত্বী বাধিকার নৈকউ অভিমারী হ্ইর। 
ক্ষিতিভল সৃতী শ্বন্য করিতে অভিলাষী হইস্রা্ছ কি ? যাহ! 
হউক এখন য়ে সকল্‌ পেটিকাঁন্তব্বি-রত্বাভরণ ছারি করিয়াছ, 
তাহা স্বত্ব প্রান কর, নচে আব্যাঁকে এখানে আনয়ন 
করিষ! তোমার কীর্ভিকলাপ দ্বেখাইব £ 

জ্ীকৃষ্ণ কছিলেন_ হে ললিতে তোষার দী রাধা অত্যন্ত- 
ধূর্তী এবং নিজ কার্ধ্য সাতে বড়ই নিপুণা, বামে 'কৌভুকার্থ 
সঞ্চুষিকার মধ্যে প্রবিষ্ট হইযাছিলাম, তেসার সববী, পতি 
প্রেরণ করিব! বলপূর্বক অঞ্কুষিকবিহু আমাকে বহন করাইয়া 
আনিয়া এক্ষণে অর্বহিত্ধ! অবলম্বন করিন্াছে, তাহার পর 
হাদিতে হাসিতে শরাধিকাঁকে কহিলেন, “হে রাঁষে £ আছে 
*এই পেটিকার সৌরভ অনুভব" করিয়া তদন্ত জব ভু 
ধনিষ্ঠার ছার? তোমার নিকট প্রেরণ রিক্তা শ্রীতিবশবতঃ সু 
যিরার মধ্যে" আপনাকে সুগন্ধি করিবার জন্য প্রবিষ্ট হইফা- 
(২) 


১৩ প্ীচমত্কার চক্দ্রিকা । 


ছিলাম, এমন সময় দৈব ক্রমে তোমার পতি, আমাকে 
আনয়ন করিয়াছে” এই কথা শ্রীরাধিকাকে কহিয়? সখীবৃন্দকে 
কহিলেন, “হে সঘীগণ ! আমি তোমাদেররনকট এ বিষয়ের 
অভিযোগ উপস্থিত করিলাম, তোমর। বিচার কর, যদি প্রীরাধি- 
কার দোষ হয়, তবে আমি জ্রীরাধিকাকে দণ্ড করিব, আর যদি 
আমার দোষ হয়, তাহা হইলে তোমাদের প্রত্যেকের বাহুর 
ভুজঙ্গ পাশে বদ্ধ হইয়া! এখানে ভ্রিরাত্র ছুঃখের সহিত বাস 
করিব” । 
-শ্ারউিক্টিবেটশীিট 

অন্তত নিলামল বক্স তুল্ন্ভ হুল হীন 

বক্র ফনাধী-্অক্ষীরিক্কাঃ হাহলোছি কালী হব: হালা । 

ভাল লনক্কআানি: হা জলিক্কুতি হা লিন্িলা লিহঃ 

জব্বর হলা জুজনভ্ু লাস লক্ষী ভ্রলহব ঘহ্‌। 

যাহাদের এই প্রকার বৈভব দ্বারা সখীকুল নয়নচকোরে, 

কাম নিজ শরসমুহে, রস আস্বাদনে, ভক্তবুন্দ ধ্যানে, কবি- 
কুল নিজ নিজ বিচিত্র বচনে, পৃথিবী, কীর্তি, সফল করি- 
তেছেন, সেই পরাতপর বস্তু ব্রজের নবযুব যুগলে (শ্রীরাধা- 
কৃঞ্ে) স্তৃতি করি। 


ইতি প্রথম কুতুহল সদাপ্ত ।, 





শ্রীচমৎকার চক্ড্রিকা | 


চস । সর ২ ৩৮ সপ 
দ্বিতীয় কুতৃহল। 

একবার মাঘ মাসে শ্রীরাধিকা, নিয়ম করিয়া প্রাতঃক্ান 
করিতে আরম্ভ 'করিলেন, প্রতি দিন শেষ রজনীতে জাগ- 
রণ করিয়া সখীসঙ্গে যমুনাবগাহন করিতে গমন করেন, 
তাহাতে কুটিলার মনে সন্দেহ হইল। এক দিন শ্রীরাধিক! 
শেষ যামিনীতে যেমন সখী সঙ্গে নান করিতে গমন করিলেন, 
তাহা'র পরক্ষণেই কুটিল, কোন ছল করিয়া শ্রীব্রজেন্দ্রভবনে 
শ্রীকৃষে বিলোকন করিতে যাইল, এবং কোন গৃহজনের নিকট 
শ্রীকৃষ্ণের বার্তী জিজ্ঞাসা করায়, তিনি কহিলেন, আমাদের 
গোষ্ঠ যুবরাজ নিজ জননীর আজ্ঞানুসাঁরে প্রাতঃক্ান করিতে 
যমুনায় গমন করিয়াছেন, ইহা! শুনিয়াই কুটিলার হৃদয়ে সন্দে- 
হের বৃদ্ধি আরও অধিক হইল, তখন যমুনার কোন্‌ ঘাটে 
শ্রীকষ্ণ আন করিতে গিয়াছেন, তাহা না জানায়, শ্রীকৃষ্ণের 
অদাধারণ পদচিহ্ব দ্বারা পথ নির্ণয় করিতে করিতে যাইতে 
লাগিল, ক্রমে যে নিকুঞ্জে গ্রীরাধাসহ শ্রীকৃ্চ বিলাদ করি- 
তেছেন, তাহার নিকটবর্তিনী হইল, তাহা দেখিয়! তুলসীনান্দী 
প্রীরাধার প্রিয় কিস্করী,সভয়ে কুঞ্জে প্রবেশ করিয়। দেখিলেন,-_ 
শ্রীরাধা ললিতাদি সখীমণ্ডপ্টে পরিবৃতা ন্হইয়! ্রিয়তমের 
সহিত-হাস-বিলাস লীলায় নিমগ্ন হইয়াছেন, তাহাতে যেমন 
নিরভিশয় আননালাঁভ করিলেন, এইরূপ কুটিলার নিকটে 


১২ শ্রীচমণ্ডকার চঞ্জ্রিকা । 


উপস্থিতি নিমিভ অত্যন্ত ছুঃখ পাইয়া কহিলেন-__ভোঃ তোঃ 
ব্রজদেবীপণ ! আমি.অদ্য কুসুম ধনুর অতি অভাগ্য জানাইবার 
জন্য, যাহ! নিবেদন করিতেছি, তাহা তোমগা সম্প্রতি শ্রবপ 
কর, “ভ্ীকৃষ্ে। দেখিবার জন্য, ব্রজ হইতে দ্রুতগমনে কুটিল! 
এখানে আমিতেছে ? 

ইহা শ্রবণ মাত্রেই আলীমগ্লী, কোথায় কোথায়, বলি 
সশঙ্কনেজে গ্রতিদিগ ভাগে বিলোকন করিতে লাগিলেন ৷ 

তুলসী কহিলেন--আামি কুটিলাকে ষট্টী করাঁটবীর ( ষটি 
ঘরাঁর বনের) নিকট দেখিয়। আসিয়াছি, বোধ করি এতক্ষণ এ 
স্থলের নিকটবর্তিনী হইয়া খাঁকিবে; ইহা শ্রবণ করিয়। শ্রীকৃষঃ 
কহিলেন, “হে আলিগণ ! তোমরা ভয় করিওনা এই কুঞ্জেতে 
ক্ষণকাঁল থাঁকিয়া উদর্ক বিলোকন কর, আমি এখান হইতে 
চলিয়া গিয়া অভিমন্্যু বেষ ধারণ পুর্র্ক, প্রতিভার দ্বারা কুটি- 
লাকে বঞ্চনা করিয়! ইহার অপেক্ষা অধিকতর কুতুহল বিধান 
করিব,” ইহা বলিয়া কোন নির্জন স্থলে প্রবেশ পুর্বববক বন- 
দেবী বৃন্দার নিকট অভিমন্যু বেযোঁপযোগি সাখিঞ্রী গ্রহণ 
করিলেন, তাহ দ্বার! স্বচিহ্ৃ সমুহ আচ্ছাঁদনপুর্ববক অভিমন্যুর 
ন্তায় কস্বর আশ্রয় করিয়। কুটিল ষে পথে আসিতেছে, সেই 
পথে চলিলেন, যদি ৫কহু কহেন শ্রীকৃষ্ণ সে পথ কি প্রকারে 
অবগত হইলেন £ তিনি কি জানেন না? কোন নানাকল! 
কোবিদ ব্যক্তি, নিজ কার্যে অবিচক্ষণ হয়? কিয়াদ্ুর যাঁই- 
যাই কুটিলার সহিত সাক্ষাৎ হইলে কলানিধি নাগর জিজ্ঞাস! 
করিলেন, হে ভগিনি কুটিলে ! কি জন্য এ লময় প্র হইতে 
আ'পিতেছ ? 


দ্বিতীয় কুতৃহল । ১৩ 
কুটিল কহিল । হে অগ্রজ ! বধূকে অন্বেষণ করিতে, 
প্রীকণ কহিলেন । সে কোথায় আসিয়াছে ? 
কুটিলা কন্ছিল 1 যমুনায় মকরন্্রান ছলে আসিয়া! ইহার 

মধ্যে কোন স্থানে আছে, 

জ্ীরুঞ্চ কহিলেন । সেই রমণী-চোর কোথায় ? 
-” কুটিল) কহিল। সেও স্নান করিতে আসিয়াছে, এই জন্য 
জননী আমাকে ইহাদের চরিত্র জানিতে প্রেরণ করিয়াছেন, 
এখন কি করিব, তাহা আজ্ঞা কর। 

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন। হে ভগিনি! অদ্য আমার একটি নবীন- 
রূষ, হলে যোজনা করায় হলচ্যুত হইয়া কোথায় পলাইয়। 
গিয়াছে, আমি অন্বেষণ করিবার জন্য এই দিকে আসিয়াছি, 
আমার নবীন বৃষ হাঁরাইয়া গেল, তাহাতে হৃদয়ে অতি অঙ্গ- 
মাত্র ব্যথা! লাগিয়াছে,কিস্ত রমণ্ী-চৌরের আমার পত্বীর প্রতি 
লম্পটতায় যে দারুণ ব্যথা! হৃদয়ে লাগিল, তাহা সম্থ করিতে 
পারিতেছি নী, এখান হইতে যথুর। নগরীতে কংস ভূপতির 
নিকট গিঞ্জা লম্পটকে তছুচিত ফল প্রদান করিতে হইল । হে 
বুদ্ধিমতি ! ভগিনি ! প্রথমতঃ একটি যুক্তি শ্রবণ কর, এই কুঞ্জ 
আমি লুকাইয়া থাকি, তুমি ইতস্তত রাধিকাঁকে অস্বেষণ কর, 
যদি সে কৃষ্ণ বিনা! একাকিনী থাকে, তাহা হইলে ছল করিয়। 
এই কুপ্জে আনয়ন কর, আর যদ্দি কৃষ্ণের নিকটে থাকে, তাহা 
হইলে আমাকে লইয়া যাইও, আমি দূর হইতে তাহাদের 

গ্রাম্যধন্ম বিলোকন করিব |, 
এই কথা শ্রবণ করিয়াই কুটিলা, কালীয়্দ-তট হইতে 
প্রতি কুঞ্জ দেখিতে ঠদখিতে কেশিতীর্থ নিকটে পুষ্পোদ্যানে, 


$ ক 


১৪ জ্রীচযতকার চক্দিকা । 


আসিয়া অমল পরিমলশালিনী, এবং সখী-নিষেবিত!, কীর্ডিদাঁর 
কীন্তিবল্লী-্রীরবাধিকাকে অবলোকন করিল । 
জললিতাদেবী, কুটিলাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা কঁরিলেন-_ 
হে কুষ্টিলে ! তুফি কিক্সান করিতে আসিয়াছ ? 
কুটিল! কন্ছিল-না । 
ললিতা | তবে কিজন্য ? 
কুটিলা। তোমাদের চরিত্র জানিবার জন্য এখানে আসি- 
লাম। 
ললিতা । তাহ কি জানিয়াছ £ 
কুটিলা। ললিতে ! নিজ মুখে বল, 
ললিতা | বলিতেছি, শুন-_ 
কুটিলা। তোমাদের আর বলিতে হইবে না, হুরিগন্গ 
সকল বলিয়া! দিতেছে । 
_. গ্রই কথা শ্রবণ করিয়! ললিতা ছল করিয়া হরি শব্দের 
সিংহ অর্থ গ্রহণ করিয়া কহিলেন-_কুটিলে ! যদি তুমি সিংহের 
গন্ধ পাইয়া থাক, তাহা হইলে অবশ্যই কোন স্থানে সিংহ 
লুকাইয়া আছে, আমরা! মুগ্ধী অবলা,বড়ই ভীত হইলাম, এখন 
এখান হইতে পলায়ন করিয়া শীন্র শীঘ্রই গৃহে যাই, তুমি 
আমাদের প্রতি বড়ই স্নেহের কার্য করিলে ? 
কুটিল! ইহা শুনিয়াই ক্রোধে যেন জ্বলিয়া উঠিয়া কহিতে 
লাঁগিল-_অনরি ! । ধশ্মবতি ! সতীগণ ! তোমরা এই কাঁননে নিজ 
কীন্তি বিরচিত করিয়া পরে গৃহে যাইও, কিন্ত সম্মুখস্থিত কদগ্য 
কু্জের '্বার উদ্ঘাটন কর, ইহার 'অভ্যত্তর আমি দেখিব। 
ললিতা হাসিতে ইাঁসিতে কৰি ইলেন-_কুটিলে ! কোন 


খা 
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বনদেবতা,নিঞ্জ বসতি-নিকুঞ্জ-গৃহের শর-শলাকা-নির্টিত-কপাট 
যুগল দ্বার1, দ্বার রোধ করিয়া কোথায় গমন করিয়াছেন), 
অতএব এই নীপ্প-নিকুঞ্জের ঘার উদঘাটন করা আমার সাধ্য 
নাই, যে হেতু এতাদৃশ সাহসবতী রমণী ক্লে আছে? যে, 
পরগৃহের দ্বার উদঘাটন করিয়া অশেষ দোষ গ্রহণ করিবে 
“ কুটিল! রোষ্ধারুণ নয়নে কহিতে লাগিল-_-“ললিতে ! 
তুমি সত্য সত্যই মুদ্ধা কুলবালা, এই জন্য এ জন্মের 
মধ্যে পরগৃছে একদিন প্রবেশ কর নাই, কিন্ত নিজগৃহে পরে 
প্রবেশ করাইতে ভালরূপে জান, এবং স্বসদৃশী অন্য মু্ধা, 
কুলবালাদিগকে যে শাস্ত্রে পরে নিজগুহে প্রবেশ করাইতে 
বিধি আছে, সেই শাস্ত্র অধ্যাপনার্থ আচার্য্য রূপে অব- 
তীর্ণ। হইয়াছ” ইহ! বলিয়াই দ্রুতবেগে কুঞ্জকুটীর নিকটে, 
গমন করিয়া. পদাঘাতে শর-শলাকা-নির্মিত-পুষ্প কপটিকা! 
ভাঙ্গিয়া, অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া কুম্ৃম-শয্যার, উপরি যে 
ক্রটিত শ্রীকৃষ্ণের মাল্য ও শ্রীরাধিকার ছিন্ন মুক্তাহার বিদ্যমান 
ছিল, তা গ্রহণ করিয়া বাহিরে আসিয়! ললিতাকে দেখাইয়া 
কছিতে লাগিল--“ললিতে ! তোমাদের যথাবিধি মাঘ স্নান 
করা হইয়াছে, যথেষ্ট পুণ্য সঞ্চয়ও হইয়াছে, এবং ইহাদ্দার। 
পিভৃকুল ও শ্বশুর কুল পবিত্র হইয়াছে,রবিতনয়1-তীরে ষথাবিধি 
রবিপৃজাও হইয়াছে, এখন তোমরা গৃহে যাও, এখানে দিবা- 
নিশি কি ধর্দ.করিতে অভিলাষিণী হইয়াছ ? আমাকে বল, 
শুনিতে কর্ণ বড়ই উৎকন্টঠিতু হইয়াছে । 

কুটিলার এই প্রকার ব্যঙ্গোক্তি শ্রবণ করিয়! অম্লেচন্দ্র 
মুখী ভ্ীরবধা, কিঞ্চিৎ অধীরা হইয়া কহিলেন, কুটিলে ! কি 


১৬ ভ্লীচমত্কার চক্দিকা । 


জন্য ভুমি অনর্থক কেপি করিতেছ ? এ হার আমার নহে, 
তোমার ভ্রাতার শপথ 'করিঘ্বা কহিতেছি, তুমি প্রসন্ন হও, 
ইহ1 বলিয়া হুঙ্কার সহিত ভ্রকুটি করিয়া ভর্জন করিলেন, 
কুটিল, বহুতর 'প্রল্ভা সবীদহ ভীরাধিকাকে বিদ্যমান! 
দেখিয়! ভর পাইয়া দুরে অপম্থত হইব। কহিতে লাগিল, 
ছে কুলকলক্কিনীপণ ! যাঁদি তোমাদের গৃহে না যাইতে 
ইচ্ছা থাকে, তবে এই বিপিনে থাকিয়া রাজ্য কর, কিন্তু 
আমি চলিলাস, আমার জননী ওবং ভগ্বন্তী পৌর্ণমানীকে 
এই হার ও মাল্য. দেখাইয়া! তোমাদের সমুচিত শাস্তি প্রদনি 
করিব । 

উনরাষ! কহিলেন-_কুচিলে যেখানে মন যাঁর, সেখানে তুষি 
চলিয়া যাঁও, ব্মািগখকে কটু কথ! কেন বলিতেছ ? ঘরে 
ঘরে প্রিয়া হরি ও মাঁল্য দেখাও, তাহাতে আমাদের ভয় ক £ 
যেহেতু এই হার ও মাঁল্য আমাদের নহে; আমাদিগকে 
কখনও যিখ্যাপবাছ প্রদ্ধান করিওনা ; এই কথা আবণ করিয়া 
কুটিল! কুদ্ধ! হইয়া এই আষি ব্রজে চলিলাম, বলনা! দ্রুত 
বেধে বথাস্ব হরি, অভিমন্থ্য বেশে গুপ্ত হইয়া রহিয়াছে, 
তথাত্ উপশ্থিভ হই! কহিল-_“হে ভাতঃ ! এই দেখ, কৃষঃ 
বক্ষ-স্ছলের ছির বনসালা, ও রাধিকার ছিন্ব মুক্তার সৌরত 
শহ্যার উপরি পাইিয্রাছি, এবং রাধিকা প্রভূতিকে দেখিলাম, 
কিন্তু সে রসপ্-ৎচৌরে দেখিতে পাইলাষ না!” | 'অভিমন্া- 
বেশি-প্ীরৃফ্, এই কথ! শুনি! কফ্লেন--দদহ্ধি ভর্গিনি ! ভাল 
হুইল, গাখি এখনই সুরান্ব চলিলাম, এই ছিন্ন হারি ও সালা, 
বাজ! কংসে ঘেখাইব ₹ কিন্ত, নিজ -গৃঁহের মহাকলম্ক শ্রকশ্দি 


্ট 
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কর নীতি বিরুদ্ধ; অতঞব যছু-নভায় আমি ঢচতুরত! প্রকাশ 
পূর্বক আমার প্রিয় সঙ্গত গোবদ্ধন মল্লের নিকট বিজ্ঞাপন, 
করিব,_হে বান্ধব! তোমার গৃহিণীচন্দ্রাবলীকে নিকু্জে 
আনিয়! নন্দের পুত্রে, দূঘিত করিয়াছে, তাহাদের ছিন্ন হারি ও 
মাল্য পাইয়াছি দেখ+, ইহ! বলিম্ন! তাহার করে হার ও মাল্য 
»নমর্পণ পুর্ববক পুনরায় কহিব,--“মল্পরাজ ! সখে-! গোবদ্ধন ! 
'অদ্য ঘেমন নন্দপুত্র, তোমার গৃহিষ্ীর প্রতি লম্পট তা করিয়াছে, 
এইরূপ প্রতিগৃহে তাহার লম্পটঠ1 অধিক পরিমীণে দেখিয়া! 
তোমাকে জানাইলাম, তুমি রাঁজা কংসের নিকট নিবেন 
করিস! একশত পদাতিক এবং দশজন অশ্থরোহি-সেনা প্রেরণ 
করিয়া মধ্য[হ্ৃকাঁলে নন্দীশ্বরপুর হইতে পুত্রের সহিত নন্দে 
বাঁধিয়া আনিকা! তাহার প্রতিফল প্রদান কর ইহা! বলিয়া! 
আমি মথুর! হইতে পুর্ববান্ছে ফিরিয়া আমিব, কারণ ধ্যান 
রাঁজকীয় পুরুষপ্বণ আদিলে তাহাদের সম্মান করিতে হুইবে ; 
তুমি গুছে গ্রিয়া জননীর নিকটে থাঁকিও, এবং তোমাদের বধু 
গৃহে বাষ্টুলে তাঁহাকেও এখন কিনতু বলিওনা, কারণ এ রহ্স্ত 
প্রকাশ হইলে নন্দগোপ, পুত্রের মহিত দেশান্তরে পলায়ন 
করিতে পারে! এইরূপে কুটিলাকে উপদেশ দিয়া অভিমন্যু- 
বেশি-কুষ্জ দক্ষিণাভিমুখে মরুরাপথে চলিয়া বাইলেন, এবং 
কুটিল! গুহে আপিলে শ্রীরাধা প্রভৃতি নিজ নিজ আলে 
আগমন করিলেন । | ূ 
অভিমন্ত্যুবেশি-কৃষ্ণ,, কোনি স্থানে-তিন চাঁরি ঘটিকারাল 
বিলম্ব করিয়া. জর্টিলা, গুহে আখমন *পুর্ববক উচ্জেঃ স্বরে 
আহ্বান করিয়া! কছিলেন__হে জননি!তুমি কোথায় আছ? হে 
(৩) 
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কুটিলে কোথায় আছ ? নিকটে আসিয়। সকল বার্তা শুনিয়া 
যাও, আমি রাজার নিকট জানাইয়া আসিয়াছি, শত পদাতিক 
ও অশ্বারোহি দশ জন,পশ্চাৎ আসিতেছে, ক্রিন্ত সেই লম্পট, 
আমার বেশ ধারণ. করিয়া আমাদের গৃহে আসিতেছে ? তাহ! 
জানিয়! আমি অলক্ষিত ভাবে গৃহে আসিলাম,_-হে ভগিনি ! 
তুমি বহিদ্বার রুদ্ধ করিয়। জননীর সহিত অষ্টার *%* উপরি লোস্ট্র 
লইয়া থাকিও, যাহাতে সে রমণী-লম্পট, প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া 
গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহাই করিও ; এবং 
গৃহের নিকটে তাহাকে আসিতে দেখিলেই অতি কটু বাক্যের 
দ্বারা তিরস্কার করিও; তোমাদের বধূর স্বভাব ভালরূপে 
জান? সে, সেই স্ত্রীচৌরের গন্ধ পাইলে গৃহে থাকে না, 
অতএব আমি তাহাকে রোধ করিয়া নিচের ঘরে রহিলাম, 
ইহ| বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ জ্রীরাধিকার নিকটে তল সদনে গমন করি- 
লেন; কিয়ক্ষণ পরেই অভিমন্যু, নিজ গৃহের নিকটে যেমন 
উপস্থিত হইলেন, অমনি কুটিল, হস্তে লোষ্ট্র (ডিল) লইয়! 
কছিতে লাগিল, ওরে ! তুই ব্রজকুল রমণীগণের ধর্ম ধ্বংস 
করিয়া বড়ই সাহসী হইয়াছিস্; আমার ভ্রাতার গৃহেও প্রবেশ 
করিতে অভিলাষ করিতেছিস্, রে চপল ! আমাদের গৃহের 
নিকটে আদিলেই এই লোষ্ট্র দিয়া তোর মাথা ভাঙ্গিয়া 
প্রতিফল দিব। তোর অন্যায়চরণের কথা শুনিয়া রাজা 
ংস, ক্রোধ করিয়া তোর পিতার সহিত তোকে স্থখী করি- 
বার জস্ত সেন! পাঠাইয়াছেন, ফখন তাহারা তোকে তোর 
পিত'র সহিত বাঁধিয়া লইয়া নৃপতিনগরে কারাগারে জন্মের 
«  অট্রা ব্রজ্দেশে আটালি নামে প্রসিদ্ধবারান্দাবিশেষ।. . * 
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মত রুদ্ধ করিয়া রাখিবে, তখনই তোর চপলতা শাস্তি হইবে । 
এই প্রকার নিজ ভগিনীর ব্যবহার বিলোকন করিয়া 
অভিমন্যু* বিকজ হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আমার 
ভগিনীকে কোন তীব্রত্তর ভূতে পাইয়াছে, এখন মাস্ত্রিক 
( রোজা ) আনয়ন করাই উচিত, ইহা স্ছির করিয়া নানা- 
"প্রকার চিন্তায় ব্যাকুল হইয়৷ গ্রামোপাস্তে মান্ত্রিকদিগের 
নিকট গমন করিলেন । 
এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ, জটিল] গৃহে জটিলার বধূর সহিত 
নাঁনা কৌতুকে বিহার করিতে লাগিলেন, ধাহার পরবধূ-রমণ &' 
ব্যতিত আর কোন ফল নাই, সেই শ্্রীকষ্চের কোন যত্ব না 
সফল হয়? | 


ইতি চমংকাঁর চক্দ্রিকাপ্ধাং দ্বিতীয় কুতৃহল। 





ই 
* পরবধৃত-পরের বধৃ্৮ও সর্বোৎকৃষ্ট নিজবধূ বা সর্ধ লক্ষমীগণের 
অংশিনী পরম লক্ষ্মীবূপা-শ্রীরাধ!। + 


শ্রীচমণ্কার চক্দ্রিকা 
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তৃতীর কুতুহুল। 

নানাপ্রকারে জ্বীরাধিকার কৃষ্ণীনু রাঁগ লক্ষণ জ্বগত হইয়া 
ক্টিলা, অত্যন্ত চিন্তাঁতুর1 হইয়া নিজ' তনয়াকে একান্তে 
আহ্বান করিয়া কহিলেন--হে পৃত্রি ! কুষ্ণ হইতে আর বধু 
রক্ষা! করিতে পারিলাম না, হার ! হায় ! কি করিন। বসে! 
কুটিলে ! আমি একটি উপায় স্থির করিয়াছি তোমার তাহাই 
করিতে হইবে ? যাহাতে কোনব্ূপে ঘরের বাঁছিরে যাইতে ন 
পারে, এইরূপে বধুকে রোঁধ করিয়া! রাখিবা, নন্দপুত্র, ভুজঙ মধ 
যাহাকে নয়ন দিয়া দংশন করে, তাঁহাকে গৃহে রক্ষা করিবার 
আর উপাঁয় নাই, অতএব ভূমি সদা সাবধানে থাকিয়া রক্ষা 
করিবা। বধূকে পাবন সরোৌবরে বা যমুনায় স্লান করিতে এবং 
সূর্ধ্যপুজা করিতে যাইতে দেওয়া হইবে না, তাহা হইলে দে 
লম্পটের সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা*অতএব স্নান সূর্য্যপুজ! 
প্রভৃতি সমস্ত কন্মই গৃহেই বধূকে করাঁইতে হইবে । এবং এই 
প্রকারে বধুকে রুদ্ধ করিলে সে ধূর্ত লম্পট আমাদের গৃহে 
কোঁনরূপে কোন সময়ে আসিতে পারে, এই জন্য আমি বহি- 
দ্র সাবধান! হইয়া যষ্ি হত্ডে লইয়া! রাত্রি দিন জাগিয়া। 
যাপন করিব । 


ভগ রান যব ৯ উপ পপ পতি সং পাপা সপ পল পি পাবনা পপ আপ] শপ এমন খলোরশালিপা 


+ ভুজননাকামুক ও সর্প 
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নিক্ত মাত মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়! কুটিল কহিল-__ 
মাতিঃ ! তোমার বধুকে কোনরূপে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারা 
যাইবে না? এবং কৃষ্ণের হস্ত হইতেও রক্ষ/ করিতে পার! 
যাইবে না, যেহেতু ব্রজেশ্বরী প্রতিদিন যত্বপুর্ব্বক নিজ তনয়ের 
ভোঁজনার্থ পাক করাইতে তোঁমার বধুকে নিজ গৃহে লইয়! 
খান। ইহা শুনিয়া জটিল] কহিলেন_হে পুত্রি! তুমি 
এখনই ব্রজেশ্বরীর নিকট গমন করিয়া বল, অদ্য হতে আমা- 
দের বধু নিজ গৃহ হইতে কোন স্থানে যাইবে না, অতএব 
নিজ পুত্রের ভোঁজনের নিমিত্ত পাকে রোহিণীকে নিধুক্ত 
কর। 

কুটিল কহিলেন-_-মাতঃ ! আমার বচন শ্রবণ করিয়! 
ব্রজেশ্বরী কহিবেন, “শ্রীরাধাঁকে ছুর্ববাসা মুনিবর যে বর দিয় 
ছেন, তাহাতে শ্রীরাঁধার হস্তপক অন্ন যে ভোজম করিবে, 
তাহার আযুর্দ্ধি ও বিশ্ব বিনাশ হয়, ইহা! ব্রজপুরে অধিক 
প্রসিদ্ধি ৷ আমার একমাত্র পুত্র, কৃষ্ণচন্দ্র, কেবল শ্রীরাধার 
হস্তপক্ষ-ভক্ত-ভোঁজন প্রভাবে, বহু ছুষ্ট-দরনিব-কৃত-বিস্ম রাঁশি 
হইতে নির্ধুক্ত হইয়া কুশলে থাকে । অতএব রাধার হস্তপক্ক 
দ্রেব্য ভোঁজনে বাঁধা দিয়া আমার অনিষ্ট করিওন1” | ইহার 
আমি কি উত্তর দিব ? 

জটিল] কহিলেন-_হে পুন্রি ! তোমাকে ব্রজেশ্বরী উপ- 
রোক্ত বচন বলিলে তুমি বলিও, হে ব্রজেশ্বরি ! যদি মুনিবর 
দুর্ব্বাসা কাঁলি বা পরশ্ব আসিয়া! বর দেন,“ম্্রীরাধা, যাহাকে 
যাহাকে স্পর্শ করিনে, সে চিরায়ুঃ হউক, অয়ি নীতি -কিতে ! 
'তাঁহ। হইলে তৃষি শ্রীরাধাকে নিজ ভবনে আহ্ব'ন করিয়!, 
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তদ্দার! নিজ পুত্রকে স্পর্শ করাইবে? আরও বলিও কুলাঙ্গনা 
গণের পর গৃহে প্রতি দিন পাক করাও নীতি বিরুদ্ধ, এবং 
বধূর কলঙ্ক প্রতিদেশে রটিয়াছে, ভাহা "মামরা' আর সন্থ 
করিতে পারি না» এবং তোমার নিজ পুত্রে যেমন ন্সেহ, 
আমার কি পুত্রবধূর প্রতি তাদৃশ স্নেহ নাই? এই সকল 
কথা শুনিয়াও যদি তিনি রাঁধা-পক-দ্রেব্য পুত্রে ভোজন করাই: 
বার জন্য হঠ করেন, তাহা! হইলে পুনরায় কহিও, “হে ব্রজ- 
রাজ্কি ! আমাদেরাবধূ রন্ধন করিতে আর আসিতে পারিবেনা, 
যদি তোমার বধূ হস্ত পক দ্রব্য পুত্রে নিতান্তই ভোজন করা- 
ইতে অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে ধনিষ্ঠাকে পাঠাইবে, প্রতি 
দিন ভ্রিসন্ধ্যা বধূ মোঁদকাদি প্রস্তত করিয়া দিবে,” ইহাতেও 
যদি ব্রজেশ্বরী, কোপ করেন, তাহা হইলে আমরা তাহার 
নগরী পরিত্যাগ পুর্বক দেশান্তরে বাস বনি তাহার পুত্র 
হইতে বধু রক্ষা করিব” | 

জটিল! কুটিল! এই প্রকার পরামর্শ স্থির করিয়া ব্রজেশ্বরীর 
নিকট পুর্ববোক্ত কথা বলিয়া আপিয়া, শ্রীরাধিকাকে গৃহে 
রুদ্ধ করিলেন। এই প্রকারে বিরোধ করিলে শ্রীরাধাকৃষ্ণ, পর- 
স্পর অদর্শন দাবে তাঁপিত হুইয়া যেরূপ বিষন্ন হইলেন ; 
তাহা বাক্যের অধিষ্ঠাত-দেবতা সরম্মতীও বর্ণনা করিতে 
পারেন না; আ্রীকৃষ্চ-বিরহ-দাবে তাপিত-রাধাদেহের তাপ 
শাস্তি করিবার জন্য বয়স্যাগণ, সরোজদল, কপূর চন্দনের 
পঙ্কান্ত করিয়া তাহার দ্বারা শহ্যা নিশ্মাণ করিলেন, 
শ্রীরাধার হরি-বিরহ-তাপিত-অঙ্গ স্পর্শ মাত্রেই ক্ষণকালে মধ্যে 
' সেই শ্যা মুন্দুরত। প্রাপ্ত হইল, ইহা হইবার কথা, যেহেতু 
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যিনি নয়নের নিমেষ,-কৃষ দর্শনের ব্যবধাঁয়ক বলিয়া! নিমেষ 
অষ্টা বিধাতাঁকে নিন্দা করিয়া পক্ষমহীন মীন জন্ম বাস] করেন, 
সেই শ্রীরঃধিক1 ন্দনন্দনের বিলোকন ব্যতীত অষ্ট প্রহর কি 
অতিবাহিত করিতে পারেন ? শ্রীরাধা কুহ্থুম শয়নে শ্রীকষ 
বিরহ তাপে অচেতন! হুইয়! পতিত রহিয়াছেন, কেহ কিছু 
জিজ্ঞাস1 করিলে শ্রবণেও প্রবেশ হয় না, ও কিছু বলিতেও 
পারেন না» এই অবস্থা ব্রজেশ্বরী প্রেরিত ধনিষ্ঠা আসিয়! 
দেখিলেন; তম্সিমিত্ত অতি ভুঃখে কাতর হইয়! শ্রীললিত। 
দেবীকে ধনিষ্ঠা কহিলেন,_-“হে ললিতে ! অদ্য শ্রীবৃন্দাবনে- 
শ্বরী, রন্ধন করিতে না যাওয়ায় এ্ীরোহিণী রন্ধন করিয়াছেন, 
সেই অন্ন শ্রীকৃষ্ণ, ভোজন করিয়া! গোষ্ঠে গিয়াছেন, কিন্তু 
অন্য দিনে যেমন স্রীরাধাপক্ক অন্নাদি ভোজন করিয়া থাকেন, 
সেইরূপ ভোজন না করায় শ্রীব্রজেশ্বরী অত্যন্ত বিষন্ন মনে, 
মোঁদকাদি প্রস্তুত করাইয়া লইয়া! যাইবার জন্য আমাকে 
পাঠাইয়াছেন, আমি যে মোদক শ্রীরাধার ছারা! প্রস্তুত করা- 
ইয়া! লইয়াঞ্যাঁইব, তাহা! অদ্য সায়ংকাঁলে এবং রজনীতে ও 
আগামী কল্য গোষ্ঠ গমনের পূর্বের শ্রীকৃষ্ণ ভোজন করিবেন, 
কিন্তু শ্রীরাধ! অচৈতন্য অবস্থায় রহিয়াছেন, হায় 11! কিরূপে 
মোঁদকাদি প্রস্তুত করিবেন। এই প্রকারে ছুঃখ করিতে করিতে 
জ্ীরাধিকাঁর কর্ণ নিকটে উচ্চৈঃস্বরে ধনিষ্ঠা কহিলেন-_ 
রাধে ? কৃষ্ণ, তোমার সম্মুখে দাড়াহিয়। রহিয়াছেন দেখ, এই 
'বাক্য শ্রবণ মাত্র শ্রীরাধা, চৈতস্য যেমন লাত করিলেন, অমনি 
ধনিষ্ঠা কহিলেন- শ্রীরাধে ! তোমার হস্তপক দ্রব্যের অভ্$বে 
কৃষ্ ভোজন করিতে পরেন নাই, এই জদ্য ব্রজেশ্বরী আমাকে 
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তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন, তুমি কিছু স্বহস্তে মোদক 
প্রস্তুত করিয়া দেও । 

বিরহ-দাব-দগপ্ধা সরোরূহ্‌-নয়ন। শ্রীরাধু এই, বচন শ্রবণ 
করিয়া প্রচুরতর বললাভ করিয়া রূপমঞ্জরীকে আন্বান 
করিয়া রুহিলেন--হে রূপমঞ্জরি ! শীত্র চুলী লেপন করিয়া 
তাহাতে বন্তি অর্পণ কর, এবং কটাহ আনয়ন কর, আমাকে 
ব্রজেশ্বরী; আ্কৃষ্ণের ভোজন সামগ্রী প্রস্তুত করিতে আদেশ 
করিয়াছেন, আমি তাহাই করিব; হে সখি! আমার. দেহ 
অন্থস্থ বলিয়। তোমর! কোন প্রকার শঙ্কা করিও না, আমি 
নিত্য যে পরিমাণে' মোদকাদ্দি প্রস্তুত করিয়া থাকি, অদ্য 
তাহার চতুগ্ডণ প্রস্তুত করিতেছি, তোমর! দেখ, ইহা বলিয়াই 
চুলী তটে বিদ্যমান হেন চতুফ্ষিকার উপরি শ্ীরাধা, সহসা উপ-. 
বেশন করিলেন । 

জকৃষ্ণার্থ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিবার সময় বিরহ-তাপিত 
জ্ীরাঁধাবপু$, বহ্ছি তাপে স্থশীতল হইল, দেখিয়া! তত্রত্য কোন 
কিন্করী, মনে মনে কহিতে লারগলেন--“যে৫রাধ। শরার 
স্পর্শে কিষৎক্ষণ পুর্বে চন্দনপক্কলিণ্ড পঙ্কজদল বিরচিত শয্য। 
দেখিতে দেখিতে মুশ্মুরতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, এক্ষণে প্রিয়তমের 
নিমিত্ত মিষ্টান্ন প্রস্তত করিতে অনল্তাঁপে সেই রাখ শরীর 
শীতল হইল, আমি অতর্ক-বিচিন্র প্রভাবশালী প্রেমকে নম- 
্কার করি, যদাত্রিত জনে» হিমাংশু তাপিত করে,-ও বহ্ছি 
শীভূল করে, সেই প্রেমের আশয়, কে জানে ? 

:স্ীরাধ। শ্ীকুষ্তার্থ মিহাঙ্গ প্রস্তত করিতে: প্রবৃত্ত হইলে 
প্রীললিতা দেবী, ধনিষ্ঠাকে কহিলেন হে ধমিতে ! “যাহার 
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ঘক্ষঃস্ছলে বিদ্যুৎ ঝলমল:করে, সেই নব জলধর উদয় হইয়া 
রপ বর্ধণ'না করাম্ম আলিমশুলীর অভ্যন্তরস্থিত আনন্দ শস্তা 
শুকা ইয়া এবনক*হইতে চলিল ৷ ্‌ 

ধনিষ্ঠা কহিলেন-_ললিতে ! ভূমি সত্যই বলিয়াছ, যেরূপ 
তোমাদের ছুঃখ হইয়াছে, তদ্রপ বয়স্তগণসহ কৃষ্ণও ছুঃখানু- 
ভব করিতেছেন, সাথ ! অধ্িককি বলিব, এই মহাছঃখে 
বুন্দাবনস্ফিত শুক, পিক, কেকী” ভূঙ্গ, স্ব, প্রভৃতি আকুল 
হইয়াছে । 

পরে মিষ্টাল্স শ্রস্তত করিয়া জ্রীনাধা ধনিষ্ঠঠকে প্রদান 
করিয়1, ললিত? ও ধনিষ্ঠার কর্ণে কিছু গোপনীয় বচন বলি- 
লেন, ধনিষ্ঠ। নন্দীশ্বরে অগিমন কর্পিলেন, শ্রীরাধাও পাঁকশালা 
হইতে নিজ নিবাস গৃহে সমাগতা হইলেন । 

সায়ংকাঁলে জটিলাঁর নিকট বিশাখা আখ্মন করিয়। ধরায় 
লুষ্টিত হুইয়! রোদন করিতে আরম্ত করিলেন, তাহাতে ব্ষিম্ন 
হইয়া! জটিল জিজ্ঞাসা করিলেন, হায় 1! হায় 11! বিশাখে ! 
কেন রোদ্জন করিতেছ ? 

বিশাখা কহিলেন- আধ্যে ! অলক্ষিত রূপে রাধায় কুষঃ- 
ভুজঙ্গে দংশন করিয়াছে । | 

জটিল! কহিলেন-__-বৎসে ! বিশাখে ! কোথায় কিরূপে 
দংশন করিল, | 

বিশাখা কহিলেন--আর্য্যে কোলি বৃক্ষের তলে অলক্ষিত 
ভাবে ভুজঙ্গ ছিল, তাহার ন্তকে রত্ব জুলিতেছিল, রাধা, 
নিজরত্ব বোধে যেমন গ্রহণ করিবায় জন্য কর প্রসারণ করি- 
য[ছে, অমনি করে দংশন করিয়াছে। 

(৪ ) 
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জর্টিলা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে 
কাদিতে কীদিতে কহিতে লাগিলেন, হায় ! হায় !! আমার 
মন্তকে এ কি বজ্রপাত হইল, ইহা বলিতে বলিতে আগমন 
করিয়! দেখিলেন, শ্রীরাধা, ভূমিতলে পতিত হইয়া! অসহ্ণীয় 
বিষ দাহে কম্পিত হইতেছেন, তখন ছুই কর দ্বারা নিজ বক্ষঃ- 
স্থলে আঘাত করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে আরও অধিক 
কাদিতে লাগিলেন, এবং অত্যন্ত ব্যাকুলা হইয়া নিজতনয়! 
কুটিলাকে কহিলেন, হে পুত্রি ! তুমি শীত্র গোগৃহে (বোতাঁনে) 
গমন করিয়া নিজ ভ্রাতাকে আনয়ন কর, সে আপিয়া অভিজ্ঞ 
মান্তিক আনয়ন করুক তাহারা আসিয়া আমার বধূুকে বিষ 
হীন1! করিবে, এই কথা! বলিয়। শ্রীরাধিকাকে জিজ্ঞাসা করি- 
লেন__হে স্বষে ! সম্প্রতি তোমার শরীর কেমন আছে? 

স্রীরাধিক1 কহিলেন-_-হে আর্যে ! বিষানলে আমার তনু 
সংদহ্মানা হইতেছে, আমি আর কিছু কহিতে পারিভেছিনা, 
মান্ত্রিক পুরুসেরা যদি কর দ্বারা আমার একটী পদাঙ্গুলি 
স্পূর্শ করে, তাহ! হইলে তখনই তনুত্যাগ করিব, ,আমি সতী 
কুলাঙ্গনা, স্থতরাঁং এই নিয়ম করিয়াছি । 

জটিলা কহিলেন ! ন্নষে ! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহ! 
বড়ই অযুক্ত ; সদাচারী জন, আপদৃগত হইয়া! ওষধাদিতে যে 
অভক্ষ্য তক্ষণ ও অক্পৃশ্ঠ স্পর্শন করিয়া থাকেন, তাহা শ্রুতি 
ও স্মৃতি সম্মত ব্যবস্থা । 

শ্রীরাধা কহিলেন--আঁর্য্যে ! আমার প্রাণ যায় তাহাঁও , 
ভাল কিন্ত তোমার এই আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে পারি- 
বনা। 
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প্রীরাধিকীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া জটিলা চিন্তার! 
হইলে একজন প্রতিবাঁপিনী, কহিলেন--আর্ষ্য ! জটিলে ! 
যিনি কাঁলীয় ভূক্জঙ্গ দমন করিয়া তাহার মস্তকে নাচিয়াছেন, 
এবং অথ প্রভৃতি ভূজঙ্গগণে সংহার করিয়াছেন, এবং কাঁলীয় 
হদের বিষজল পানে গতান্ত গো-গণে কেবল মাত্র দৃষ্টি করিয়। 
জীবিত করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণে আনয়ন কর, তিনি আসিয়া 
দেখিব! মাত্র তোমার বধূর বিষদাঁহ.নিবৃত্তি হইবে ] 

এ কথা শুনিয়া শ্রীরাধিক1! কহিলেন, আমি যাহার পরী- 
বাঁদ গীড়! বিষাঁনল হইতেও অধিক করিয়া! জানি, সেই কৃষ্ে 
যিনি আমাকে দেখাইতে অভিলাষ করিবেন, তাঁহাকে আমি 
বেরিণী জানিব । 

জটিল! কহিলেন--ছে নখে ! 'তবে আমি কুটিলাকে 
সঙ্গে লইয়া! দ্রুত গতিতে পৌর্ণমাসীর নিকট চলিলাম, 
তিনি মন্ত্র তন্ত্রে এবং আগম শাস্ত্রে অভিজ্ঞা, অতএব তাহার 
আগমন মাত্রেই তুমি সুস্থ হইবে, ইহাতে আর অন্ত মত 
করিও না 

বিশাখা কহিলেন--আর্ষ্যে ! উত্তম পরামর্শ হইয়াছে, 
অতএব বিলম্ব না করিয়া ঝরটিতি পৌর্মাসীদেবীর নিকট 
গমন কর, আমি সুত্র দ্বারা বাঁধিয়া বিষগতি রোধ করিয়া 
রাখিয়াছি, অগ্ধ প্রহর পর্য্যস্ত বিষ, উদ্ধো উঠিবেন1,তাহাঁর পরে 
মন্তকে বিষ উঠিলে অসাধ্য হইবে ? 

".. বিশাঁখাঁর বচন শুনিয়া জটিল! ভ্রত গৃুমনে। পোিমাসীর 
নিকটে গিয়া! প্রণাম পূর্বক সকল কথা জানাইলে, পৌর্ণমসী 
নিজ নিকট প্বাসিনী গণ্গ-কন্যা গার্গীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে £ 
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পুরি! হে ণার্গি! তুমি কি তোমার পিত। গর্গের নিকট সর্প- 
মন্ত্র শিখিয়াছ ? 

গাগা কহিলেন, আমি শিখি নাই আমার ছোট ভগিনী 
শিখিয়াছে । 

পৌর্ণমাসী কহিলেন_সে কোথায় তাহার নাম কি? 

গার্গী কহিলেন-__কাখীপুরে নিজ শ্বশুরালয় হইতে মথুরাফ 
পিতৃ গৃহে 'আপিয়াছিল, তথ! হইতে আমাকে দেখিবার জন্য 
কল্য এখনে আঁপিয়াছে, তাহার নাম বিদ্যাবলি, সে আমার 
গৃহে আছে,__ 

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া! অত্যন্ত কাঁতির হইয়া কাদিতে 
কাদিতে জরতী জটিল কহিলেন-_হে গর্গি! আমি তোমার 
চরণে পতিত হইলাম, তুমি নিজ ভগিনীকে লইয়া! আমার 
গৃহে আগমন পুর্র্বক কঁপাস্বতের দ্বার! পুত্রের সহিত আঁমাঁকে 
কিনিয়া লও | 

পৌর্ণমালী গার্গীকে কহিলেন--গার্গি ! তুমি নিজ গৃহে 
তগ্রে গমন কর, তাহার পরে কন্ঠার সহিত জটিলা, গমন 
করিবেন, বিদ্যাঁবলিকে প্রসন্ন করিয়া আনয়ন করিলে সে 
শ্রীরাধিকাঁকে নিশ্চয়ই বিষ শুন্য করিবে £ 

গা্গী, ইতংপূর্ব্বে ধনিষ্ঠার বচনান্ুসারে, শ্রীকৃষ্ণ রমণী 
সাঁজাইয়! নিজগৃহ মধ্যে স্থাপন করিয়া রাখিয়! আসিয়াছিলেন, 
এই নিমিত্ত অগ্রপশ্চাৎ গমনের কোন অপেক্ষা না থাকায় 
জটিল! কুটিলাকে সঙ্গে লইয়াই' নিজালয়ে উপস্থিত হইয়া 
রমঞ্জবেশে ভূষিত নাগররাঁজ কৃষ্ণের নিকট গিয়! কহিলেন-_ 


ছে ভগিনি! বিদ্যাবলে ! এই ব্রজে 'নিখিলগুণে সমস্থিতা, 


তৃতীয় কুতৃহল। ২৯ 

ও মহাঁধশম্ষিনী শ্রীরুষভান্ু নন্দিনীর যে নাঁম শুনিয়া, 
অদ্য তাহার মহাবিপত্তি উপস্থিত, মণিধারী কোন ভুজঙ্গে 
তাহাকে দ্ংশন* করিয়াছে, এক্ষণে বিষে কলেবর পরি- 
পুর্ণ হইয়াছে, এই ঠ্মিত্ত তাহার শাশুরী নিজ তনয়ার সহিত 
তোমার নিকট আপিয়াছে, তোমার ইহাদের গৃহে যাইতে 
হইবে । 

বিদ্যাবলি কহিলেন,_হে ভগিনি! তুমি বিজ্ঞা হইয়া 
অবিজ্ঞার হ্যায় বলিতেছ, হায়!!! হায়!!! আমি একতঃ কুলী- 
ঈ্গনা, তাহাতে বিপ্রবধূ হইয়া তোমার মতে জাঙ্গলিকী (বিষ- 
বৈদ্য) হইলাম । আমার যদুপুরে বিখ্যাত পিতৃকুল এবং কাশী- 
পুরে বিখ্যাত শ্বশুর কুল ভূলোকে কাহার বিদিত নাই, তুমি, 
আমার দেই ছুই কুল কলক্ক-পক্কে ডূবাইয়! দিয়া কি স্নেহের 
কার্য্য করিতেছ, তাহ! বুঝিতে পারিলাম না £ 

জরতী জটিল কহিলেন-_হে গুণবতি ! আমি তৌমার 
পাদপদ্ম খুগলে পতিত হইলাম, তুমি আমার বধুকে বাঁচাইয়া 
নিজ পাদ্পম্ম ধুলিঘ্বারা আমাকে কিনিয়া লও, আর কি 
বলিব । 

বিদ্যাবলি কহিলেন, অয়ি ! ব্রজস্থে জরতি ! তুমি আঁমা- 
দের ব্রাক্ষণ কুলের রীতি অবগত নহ, বিপ্রবধূগণ, গো- 
পাঁলিকাদিগের ন্যায় গৃহে গৃহে ভ্রমণ করে না, তুমি কি 
জাঁন না? যাহার তাহার গৃহে যাইলে বিগ্রবধূদিগের আভি- 
জাত্য বিলুপ্ত হয় ? 

গাগী কহিলেন--ভগিনি ! বিদ্যাবলি ! তুমি শ্রুতি ঘুতি 
প্রেধক্ত বিহিত ও শ্লিপিদ্ধ সকল বিনয় তবগত হইয়া যখন, 


৩০ শ্ীচমণ্ডকাঁর চঙ্দ্িক| | 


আভিঙ্বাত্য প্রকাশিয়া ব্রজস্থিত সঙ্জনে অবজ্ঞ/ করিতেছ ? 
তখন তোমার পারমার্থিকী দৃষ্টি নাই, ব্রজস্থিত কীর্ডিদয়া যুক্ত 
যে সকল গোপী ও বৃষভানু তুল্য তেজন্বী মে” সকল গোপ, 
তাহাদের তত্ব ও আভিজাত্য ও বিভক্তি তুমি জান না, কাঁশী- 
বাসি ব্রাঙ্মণগণ বিষু্বছিমুখ, তোমার শ্বশুর শাশুরী প্রভৃতিকে 
আমি ভালরূপে জানি, কাশীপুরীতে বাসও বিষ্ণ,বহিমুখ 
শ্বশুরাদির সঙ্গদোষে তোমার বুদ্ধি অতি কঠোর হইয়া 
গিয়াছে । 

বিদ্যাবলী কহিলেন-_হে ভগিনি ! হে আর্ষ্যে! আমি 
তোমার নিতান্ত আঁশ্রিতা,আমাঁর প্রতি কোপ করিও মন, শাস্ত 
হও,তৃমি যাহ! বলিবে,আমি তাহাই করিব, কিন্ত আমার একটী 
দারুণ শঙ্কা আছে, তন্নিমিত্ত আমি প্রথমতঃ তোমাদের বাক্য 
অনুমোদন করিতে পারি নাই, আমাদের মুরাপুরে ও কাশী- 
পুরে এই কিন্বদস্তী গুনিয়াঁছি,নন্দের যথেচ্ছাচারী, এক বীর পুত্র 
আছে, সে অত্যন্ত লম্পট, প্রাঙ্গণ জাতিকেও ভয় করেনা, সে 
যদি ব্রজনা'রী গণের ম্যায় আমার প্রতি পথ মধ্যে্লোভ দৃষ্টি 
করে, তাহা হইলে ততুক্ষণাঁৎ প্রাণত্যাঁগ করিব, কিন্ত কখনও 
পবিস্র ফুলদ্বয় কলঙ্কিত করিব না । 

গাী কহিলেন হে ভগিনি সে বিষয়ে তোমার কোন 
ভয় নাই, আমি তোমার সহিত যাঁইতেছি, তাহাতে বিদ্যাবলি 
সম্মত-হুইয়! গাগী প্রভৃতির সঙ্গে গমন করিলেন । 

পথিমধ্যে বিদ্যাবলি জটিলাকে কহিলেন, হে জরতি ! 
মন্ত্র ও'উষধ দ্বার! গরল নাশ: হয়, মন্ত্র আমার কণ্ঠে আছে, 
এবং যে উষধ .আমি দিব, তাহা! দন্ত পিউ (অর্থাৎ চর্বি ) 


কী 
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মন্ত্রপূত তাশ্ধুল বীটী মাত্র, হে আর্য ! তোমার ব্ধ্‌, তাহ! 
ভক্ষণ করিতে ঘ্বণা করিবে কি ? | 

জটিল] কহিলেন_-আমার সেই হ্থশীলা বধূ, ব্রাহ্মণ 
জাতির প্রতি স্বাভাবিক ভক্তিমতী, অতএব তোমার চর্বধিত 
তাম্ুল বীটি ভক্ষণ করিবে, ইহা! কি বিচিত্র কথ!। 

গ্রার্থী কহিলেন--উষধাদিতে ভক্ষাভক্ষ্যের বিচার নাই, 
রাজাও ভূদেব কুলের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া থাকেন, অন্য 
জাতির সম্বন্ধে কা কথা । | |] 

বিদ্যাবলি গৃহে প্রবেশ করিলে, পুত্রের সহিত, জটিল! 
তাহার চরণ ধৌত করাইয়া সেই জল নিজ বধূর মুখে নয়নে 
মন্তকে ও বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, হে স,মে! 
ভাগ্যক্রমে ভূজঙ্গ-বিদ্য1-নিপুণা-গর্গের নয়া আসিয়াছেন, ইনি 
অঙ্গস্পর্শ করিয়াই বিষ ব্যাধি হইতে তোমাকে মুক্ত করিবেন, 
এবং তাম্থুল বীটিকা মন্ত্র পাঠ পুর্ববক দত্তদ্বার1 চর্ববন করিয়া 
তোমার মুখে প্রদান করিবেন, আমার মাথার দিব্য, তুমি কদাচ 
ঘ্বণ! করিও না। 

এই কথা শ্রীরাধিকাকে বলিয়] বৃদ্ধা জটিল বিদ্যাবলিকে 
গুহের ভিতরে লইয়া যাইলেন, বিদ্যাবলি বসনাবৃতাঙ্গী 
জ্লীরাধিকাকে অবলোকন . করিয়া জটিলাকে কছিলেন”-হে 
জরতি ! তোমার বধূর পদ হইতে মস্তক পর্য্যস্ত যে বসনে 
আবৃত রহিয়াছে, তাহা অগ্রে উদঘাটন কর, আমি ভূজঙ্গ-মন্্ 
জপ রুরিয়া পদতল হইতে উদ্ধগাত্রে হস্ত চাঁলন করিব, 
যে অঙ্গ অরধি বিষ ..আরোহ্থ করিয়াছে, তাহা, হস্ত ”চুঁলন 
থর] জানিয়া, সেই অঙ্গে মন্ত্পঠ- করিয়া বিষৎশুক্কাপকরিব ঘট: 


৬২ ভ্ীচমহ্ুকার চক্দ্রিকা | 


ইহা শ্রবণে জরতী জটিল! শ্রীরাধার অঙ্গাৰৃতি বন্ত্র উত্তরণ 
করিলে বিদ্যাবলি মন্ত্র পাঠ পুর্বক হস্ত চলন করিতে 
লাগিলেন, বিদ্যাবলির পানি. জ্ীরাঁধার শ্রীচরণ ম্মীর্শ করিয়। 
ক্রমশঃ বক্ষঃস্থল পর্যন্ত চলিয়া আর কোনরূপে উদ্ধে গমন 

রনা, বিদ্যাবলি বক্ষঃস্থল অবধি বিষ উঠিয়াছে, বলিয়! 

যুহুযু্ছ গাড়,র মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে বক্ষঃ ঘ্টন করিতে 
লাগিলেন, এবং ₹্লিলেন হে বৃদ্ধে! কি হইল কোনরপে 
বিষ নিবারণ হয় নী, কি করিব ? 

বৃদ্ধা কহিলেন- হে বিদ্যাবলি ! যে উযধ বধূর মুখে 
দিতে চাহিয়াছিলে, তাহ? ভোজন করাঁও, এখনই বিষ নামিয়। 
যাইবে | 

বিদ্যাবলি কহিলেন, হে বুদ্ধে আমি বারে বারে তোমার 
বধূর মুখে মন্ত্র পাঠ করিয়। বধ প্রাক্ষেপ করিতেছি, তথাপি 
বৈবর্্যবতী তোমার বধ, কাপিতেছে, ও ঘন ঘন নিশ্বাঘ পরি- 
ত্যাগ করিতেছে, অতএব এই চিকিৎসায় কোন ফল না 
হওয়ায় পুনরাঁয় অন্য প্রকার ছিকিৎস করিতে হইল, এখন 
সকলে বাহিরে যাও, আমি এই গৃহ; কাপাটের দ্বারা রুদ্ধ 
করিয়! সর্প মন্ত্র জপ করিব, এক মুহুর্ত মধ্যে যে সর্প তোমার 
বধৃকে দংশন করিয়াছে, তাহাকে আনিয়া তাহার সহিত 
আলাপ করিব, হে জরতি ! তিল মাত্রও চি্তা কগ্ও না, 
তোমার বধূকে আমি জীবিত করিতেছি, একাগ্র চিতে হ্ই্য় 
মন্ত্র জপ পূর্বক তি তিন ঘটিকাঁর পরে সকল দেখাইতেছি। 

'ভীহার পরে গ্ার্গীও সকলকে অন্য গৃহে যাইতে কহি- 
লেন, সকলে তাহাই করিলেন, গোঁপিকাঁগণ বিদ্যাবলির 
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বাক্য এবং সর্পের বাক্য অন্ত গৃহ হইতে শ্রবণ করতে লাঁগি- 
লেন) কলানিধি শ্রীকৃষ্ণ, ছুই প্রকার স্বর অবলম্বন করিয়! 
এক স্বরে *বিদ্যারলির বাক্যের ও অন্য স্বরে সর্পের বাক্যের 
অনুকরণ করিতে লাগিলেন; সখীগণ, তাহা অবগত হ্ইয়! 
যুগপৎ কৌতুক সমুদ্রে এবং আনন্দ সমুদ্দ্রে মগ্ন হইলেন । 

প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণ, বিদ্যাঁবলির স্বর অবলম্বন করিয়া কহি- 
লেন-__হে সর্পরাজ ! কোথা হইতে আমিতেছ £ , 

সর্প ম্বর। কৈলাস হইতে-_ 

বিদ্যাবলি স্বর! কাহার নিদেশে-- 

সর্প স্বর । চন্দ্রাদ্ধ মৌলির আদেশে 

বিদ্যাবলি তর । সে আদেশ কি? 

সর্প স্বর। জটিল পুদ্র অভিমন্যুকে ভক্ষণ কর-_ 

বিদ্যাবলি স্বর । অভিমন্্যুর অপরধি কি £ 

সর্প স্বর। কিছু নহে, কিন্তু তাহার মাতার ছুর্ববাস! 
মুনিবরের নিকটে দুইটি অপরাধ আছে | 

বিদ্যাবুলি স্বর । অভিমন্থর মাতাকে কেন দংশন 
করিলে না ? 

সর্প স্বর। বিযানল অপেক্ষা অতীব তীব্র পুত্র-শোকা- 
নলের তীব্রদণাহ অনুভব করাইবার জন্য তাহাকে দংশন করি 
নাই। 

বিদ্যাবলি স্বর । অভিমন্ত্যকে ত্যাগ করিয়! তাহার 
জায়াকে দংশন করিলে কেন 

| সর্পম্বর। ছুর্ববাসা মুনিবরের বরে পরম সাধ্বী রর 
প্রভাবে, তান্থীর পতি জ্বভিমন্থ্যর কোন বিস্ব হয় না, একারণ 
(৫) 


৪ জীচমত্কার চক্দিকা । 


তাহার জায়াকে দংশন করিয়! সর্বাঁশ্ে জীবন হীন না করিলে 
অভিমন্যুর মরণ হইবে না, বলিয়া অদ্য শ্রীরাধাকে দংশন 
ররিলাম, আঘথামী কালি প্রভাতে অভিমনুযুকে দশ করিব, 
বৃদ্ধা জটিলার পুব্রশোকে এবং নিরূপম পুত্রবধূর শোকে 
শেষ আয়ু ষাঁছাততে দগ্ধ হয় তাহাই করিব । 

বিদ্যাবিলি স্বর । হে সর্পেন্দ্র! হর-ন্বরূপ-ছুর্বাপার নিকট 
জরতীর কি অপরাধ হইয়াছে ? 

সর্প স্বর। ছুর্ববাসার জন্ম যে শস্তুর অংশে, সেই শল্তুর 
ইফ্টদেব-নক্দমন্দনে বৃদ্ধা, মিথ্যা কলঙ্ক আরোপন করে, এবং 
নিজ বধু নিরোধ কনিয়া আজি ভাহার ভোজনে বাধা দিয়াছে, 
এই দুই অপরাধে পুত্র বধূ ও পুঁত্রশোকে ব্রজপুরে নিজ কন্যার 
সহিত সর্ববকাঁল রোদন করুক ! 

ইহ! শুনিয়াই বৃদ্ধা, ফুৎকার করিয়া কীঁদিয়া উচিলেন, 
এবং কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতে লাগিলেন-_“ছা? পুত্র ! হা 
প্রাণলমে ! ন্সষে! তোমর! চিরায়ু হইবে, ইহা কি আর আমি 
শুনিতে পাইব, ইহা বারে বারে বলিয়া পরে কহিলেন-_ 
“হে বিদ্যাবলি ! আমি তোমার চরণে ধরি, সর্প রাজে 
প্রসন্ন কর, কখনও বধুকে রোঁধ করিব না, বধু নন্দালয়ে গমন 
করিয়া রন্ধন করিয়! প্রতি দিন শ্রীক্ষেে ভোজন করাইবে, 
এবং পাঁকান্তে আমার বধু আমার গৃহে আসিবে, রে 
ছের্বাসা! মুনিবরে শত শত নমস্কার করিয়! কহিতেছি, “€ 
মুনিবর ! আমার, অপরাধ ক্ষম1* কর, আমি একে চল 
বলিয়। মন্দ বুদ্ধি, তাহাতে আবার সর্বত্র বাতুলী (পাগল ১ 
বলিয়! বিখ্যাতা, আমার অপরাধ গ্রহণ করিও লা, আমার 


তৃতীয় কুতৃহল ৷ ৩৫ 
এই কণ্যা কুটিল, বড় মন্দ বুদ্ধি, স্থশীলা-বধুকে সদ! অকারণ 
যন্ত্রণা দেয়” । 

মাতৃব্পক্য শ্রবণ করিয়া! কুটিশা, ধরণী পতিত হইয়! 
সর্প রাজের উদ্দেশে নমস্কার করিয়া শোক করিতে করিতে 
কহিতে লাগিল, “হে সর্পেক্দ্র ! ক্ষমা কর, আমার ভ্রাতাকে 

ংশন করিও না, বধূুকে কদাঁপি রোধ করিব না, এবং 

পরীবাঁদ দিব না, এখন অবধি যেখানে অভিলাষ হইবে, সে 
খানেই বধু যাইবে 1৮ 

সর্প স্বর । “হে সমাগত গোপীগণ ! তোমরা আমার 
বচন শ্রবণ কর, আমি শস্তুর শপথ করিয়া কহিতেছি, জীরাধা 
পরম সাঁধবী” | (জটিলার প্রতি) “হে বৃদ্ধে জটিলে ! আমি 
যেরূপ শস্তুর শপথ করিয়া জ্রীরাধার সাধ্বীত্ব কহিলা, 
এইরূপ তুমিও তোমার পুত্রের মস্তকের শপথ করিয়া কহ,__ 
“ইহাতে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বা হইয়াছে” । 

এই কথা শ্রবণ করিয়া জটিল! শপথ করিয়া কহিলেন, 
হে অহীন্দ্র! তোমার বচনে আমার প্রগাঢ় প্রতীতি হই- 
য়াছে, আমি কখনই বধূকে রোধ করিব না, আমাকে তুমি 
এই বর প্রদান কর, আমার পুত্র ও পুত্রবধূ চিরজীবী হউক । 

সর্পস্বর। অয়ি! জরতি ! তোমার প্রতি এক্ষণে আমি 
সম্পূর্ণ প্রশনন্ন হইলাম, তুমি ছর্ববাসা মুনিবরে পুজন করিয়! 
ভোজন করাঁও, আমি সম্প্রতি রাধার 'অঙ্গ হইতে গরল গ্রহণ 
করিয়া কৈলাসে চলিলাম, ছে বৃদ্ধে ! যদি, কৃষ্ণপরীবাদ,নিজ- 
বধূকে প্রদান কর, তাহ? হইলেও তোমার উপর আমি ঝোপ 
করিধ না, কিন্তু আঁজি' যেরূপ রোধ করিয়াছিলে এইরূপ রোধ 


৩৬ শ্রীচমতকার চক্দিক! । 


যে দিন করিবে, সেই দিনই রোষবশতঃ তোমার পুন ও 
পুত্র বধুকে এক সময়ে দংশন করিয়! সংহার করিব । 

বিদ্যাবলি স্বর । ভোঃ ভোঃ গোপিকাগিণ ! তোমরা 
পরমানন্দ লাঁভকর, সর্পরাজ, রাধাঙ্গ হইতে বিষ গ্রহণ পুর্ববক 
অন্তহিত হইলেন, এবং রূষভান্ু নন্দিনীও নিরাময় হুইয়- 
ছেন, ইহ! বলিয়া! কপাট উদধাটন করিলে সকলে গৃহাভ্যন্তরে 
প্রবেশ করিয়! শ্রীরাধিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন--“অয়ি ! 
রাধে! এখন তুমি কেমন আছ %” 

জ্রীরাধা কহিলেন--এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছি, আঁর অন্ু- 
মাত্রও তাঁপ নাই, ইহা শুনিয়া! বিদ্যাবলির চরণ যুগে সকলে 
প্রণাম পুর্ববক স্ততি করিতে লাগিলেন,-“হে বিদ্যা বলে ! 

“তোমার বিদ্যা] ধন্যা,এবং কীস্তি ধন্যা,এবং জ্রীরাধিকাকে জীবিত 

করিয়া! প্রচুর পুণ্য লাভ করিয়া তোমার আয়ু ধন্য হইয়াছে । 

তদনম্তর কুটিলা, নিজ জননীর কর্ণ সমীপে ধীরে ধীরে 
কহিল, “হে জননি ! বিদ্যাবলিকে শ্রীরাধার হার পাঁরি- 
তোধিক দেও,” জটিলা কহিলেন--হে পুন্তি ! কেবল হার 
কেন % আ্ীরাঁধার সমস্ত অলঙ্কাঁর বিদ্যাবলিকে প্রদান করিতে 
হইবে, পরে শ্রীরাধাকে কহিলেন_-“হে স্সষে ! তুমি প্রসন্ন 
হইয়? নিজের সমস্ত অলঙ্কারগুলি ইহাকে ত্বহস্তে পরাইয়! 
দেও, ব্রজেশ্বরী, ও তোমার জননী, অবিলম্বে অনেক আঁভরণ 
তোমাকে প্রদান করিবেন” ইহা? শ্রীরাধিকাঁকে কহিয়। বিদ্যা- 
বলিকে কহিলেন-হে বিদ্যাবলে ! আমার বধ তোমাকে 
স্বহস্তে নিজের আভরণগুলি পরিধাপন করাইবে, কি গ্রহণ 
করিব না,” বলিয়। প্রত্যাখ্যান করিও ন1, নিরবে রছিও |" 


তৃতীয় কুতুহল । ৩৭ 
তাহার পর আ্রাঁধ! স্বহস্তে বিদ্যাবলি-রূপি-রুষে। বসন 
ভূষণ পরাইতেছেন, ও মনে মনে কহিতেছেন,-_“যিনি প্রাণ- 
সম! সবীদিগের* সন্বুখেও বাম্য বিদুরিত করিয়া আঁমাঁকে 
দাক্ষিগ্যবতী করিতে পারেন নাই, অহো1!1! সেই আমার প্রাণ- 
কোটি হইতেও পরম প্রিয়তম ব্রজরাজকিশোর শাশুরী ও 
ননদিনীর সম্ঘুখে নির্ব্বিবিদে আমাকে অদ্য উপভোগ করি- 
লেন; আঁমি অদ্য বাম্য করিতে, অবকাশ পাইলাম না, 
কেবল দক্ষিণা ছিলাম, যাহা হউক অদ্য আমার এই 
জন্মের সাধ পুর্ণ হইল; যেহেতু প্রিয়তমের চর্ব্িত তাদ্বুল মুহু- 
মুহি ভক্ষণ করিয়াছি, আঁমি যে শাঁশুরী ও ননদিনীকে এতদিন 
বৈরিনী জানিতাম, অদ্য তাহারা আমার প্রাণকান্তের পদে 
নিপতিত হইয়া! ভাহাকে নিজ গৃহে আনিয়া আমার সহিত 
মিলিত করাইয়! আমার বাঞ্ছ! পুর্তি করিয়াছেন, আমার সেই 
গ্তীযুক্ত1 শাশুরী ও ননন্দার চরণে অবিচ্যুত1 ভক্তি যেন থাকে; 
আজি আমি রহোলীলার পশ্চাঁৎ শ্রীযুক্ত শাশুরীর আদেশে 
তাহার সন্দবখে প্রাণবল্পভে বিভূষিত করিলামঃ হে ধন্য বিধে ! 
আমি তোমাকে স্তরতি করিতেছি, অহেো ! এই পরম স্থখের 
কথ। কোথায় কাহার নিকট কহিব” । ৃ 
বিদ্যাবলি অলঙ্কারে ব্ভিষিতা হইয়া গাগী ও ৪ জটিলাকে 
কহিলেন--হে ভগিনি ! হে আর্ধ্যে! রান্ত্রি নিশীথ হইতে 
অধিক হুইরাঁছে, এখন তোমাদের “কি নিদেশ পালন করিব” 
'তাহা বল, হে আর্য ! শ্টপ্রই আমরা দই ভগিনী গহে 
যাইব, 
“জটিল কহিলেনই-হে গার্সি ! হে বিদ্যাবলি! তোমরা 


৬ প্ীচমতকার চক্রিকা । 


ই করিয়। এত রজনীতে কিরূপে নিজ ঠৃহে যাইবে; আঁমাঁর 
গৃহে সথপ্ধেননিদ্রো যাও । 
গার্ী কহিলেন-_-জটিলে অবশ্টই তোমার বচন পাঁলন 
আমর! করিব" আমাদের চিত্ত হইতে খল সর্প জাতির বিষ 
গন্ধ সম্ভাবনা এখনও বিদুরিত হয় নাই, অর্থাৎ, কৃষ্ণ ভূজঙ্গ 
দকটননিগের বিষবিক্রম নিবৃত্ত হইয়াও পুনরুখিত হইয়া 
থাকে; অতএব মন্ত্রকের নিকটে থাক! প্রয়োজন । 
কন্যার সহিত মিলিত হইয়া. জটিলা কহিলেন__“হে 
গার্ি! মন্ত্রবিজ্ঞা বিদ্যাবলি বলভীর উপরি বধুসহ কুস্থম শয়নে 
অদ্য শয়ন করুক” । ৃ 
জটিলার নিদেশে বিদ্যাবলি-রূপি-গ্রীকৃষ্ণ, রাঁধাসহ্‌,বল- 
ভীর উপরি কুস্তম শয়নে বিচিত্র বিবিধ বিলাঁসে যামিনী যাঁপন 
করিতে লাগিলেন । 
 ছত্থ নিভ্তাবব্যাক্ি্জী বলে-লিলন্থু লাহ- 
ছিত্তীত-জভল-ন্তা: ক্ষিত বলব হন্ী। 
সিমাভিল-জীন্তব্দ-লহিভ-বহবা-হনী 
ব্য: ভুজিল ললুণত ল লিহাললাঘু: | 
এই প্রকাঁরে বিলাস রসিক রাধাকুষ্ত, রতসিদ্ধুর চাঁরু 
হিল্লোলে খেলন কৌশল বিস্তার করিলেন, এবং প্রেমসাগরের 
মহ কৌতুক তরঙ্গ রূপ রঙ্গস্থলে সখী সকল নাঁচিতে লাগি- 
লেন, তাহারা সেই নৃত্য হইতে বিরত হইলেন না । 
ইতি চত্বখকার ক্রিকায়াং তৃতীয় কুতুহলং। 





শ্বীচমৎ্কার চক্দ্রিকা | 
পপি শশা 
চতুর্থ কুতৃহল। 

একদিন শ্রীরাধিকা মহামানিনী হইলেন, শ্রীহরি সাঁমাদি 
বহুবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াও কোন প্রকারে প্রসঙ্গ করিতে 
পারিলেন না । পরে নিজ ভাঁতৃজাঁয়া কুন্দলঙাঁর সহিত 
নিভৃতে মন্ত্রণা করিয়া বসন ভূষণ পরিধান করিয়া! নারীবেশ 
ধারণ পুর্বক কোকিল বিনিন্দিত নঞ্জুস্বরে কথ! কহিতে 
কহিতে জটিল গৃহাঁভিমুখে গোপনে চলিলেন । চলিয়া যাঁই- 
বার সময় শ্রীচরণে ভূবনমোহন মণি-নুপুর বাঁজিতে লাগিল, 
জীরুষভানুনন্দিনী, দুর হইতে কুন্দলতার সঙ্গে অপরূপ রূপসী 
রশণীকে দেখিয়া মোহিত হইলেন, এবং অদৃষ্ট চর অদ্ভুততম 
সৌন্দর্য দেখিয়া আঁলীবৃন্দও বিস্মিত হইলেন । 

শ্রীরাধিক1 কফুলন্দতাঁকে হর্ধভরে কহিলেন, হে কুন্দলতে ! 
আইস আইস,অদ্য অকস্মাৎ অসময় কি জন্য আসিলে,তোমার 
সঙ্গিনী এ রমণী কে ? এবং কোথা হইতে আসিয়াছে ? ইহার 
নামই বা কি? তাহা বল। 

কুন্দলতা কহিলেন-_হে রাঁধে ! ইঁহরি নাঁম কলাঁবলী, 
তোমার গুণ কীন্তি শ্রবণ করিয়া মধুরা হইতে এখানে 
আসিয়াছেন, গানের দ্বার! বৃহস্পতিকেও ইনি জয় করিতে 
পারেন : অধিক কি বলিব, তুমি গান করিয়া ইহার &ণ স্বয়ং 
অবুগত হন । 


৪৩ শ্রীচমৎকাঁর চক্দ্রিক1। 


শ্রীরাধ। । সখি ! কুন্দলতে ! ইনি গান বিদ্যা কাঁহাঁর 
নিকট শিখিয়াছেন ? 

কুন্দ। সখি! রাধে ! দেবরাজ ইনদের গুরু বৃহস্পতির 
নিকট 

শ্রীরাঁধা । ইনি কোথায় উহার দর্শন পাইলেন ? 

কুন্দ। প্রীরাধে ! বৃহস্পতি, মাথুর বিপ্রগণের আঙ্গিরস *% 
সত্রে অমরপুরী হইতে আসিয়া! একমাস পরমাঁদূত হইয়। মধুর! 
নগরীতে বস করিয়াছিলেন, সেই সময় এক দ্দিন সভামধ্যে 
একটি গাঁন করিয়াছিলেন, ছে সখি! রাধে ! এই মেধাবতী 
সেই দুরুহু গীত ধারণা করিয়া! পর দিন কোন রহুঃস্থলে সেই 
স্বরে সেই তাল মানে গান করিতেছিলেন, অমরগুরু শুনিয়া 
বিশ্মিত হইয়! এক জন মাথুর ব্রাক্ষণে কহিয়াছিলেন,--“হে 
বিপ্র! এই রমণী অতি ছুর্গম স্বগীয় গান একবার গুনিয়। 
ধারণ!. করিয়াছে,অতএব ইহাকে আমার নিকট আনয়ন কর,” 
বৃহস্পতির আজ্ঞানুসারে ইঙ্থাকে সেই বিপ্র তাহার নিকটে 
লইয়া যাইলে তিনি কহিয়াছিলেন_-“হে ধীমতি! তোমার 
অনুপম! যেধা, এবং পিকাঁলি বিজয়ী ক, অতএব তোঁমাকে 
আমি গান্ধর্বব-বিদ্যা শিক্ষা করাইব; অহো। ! তোমার মত 
কচ, ও বুদ্ধি, মনুষ্যদিগের নাই, অধিক কি কিন্নরীদিগেরও 
নাই। 

বৃহস্পতি এক মাঁস মধুপুরীতে ইহাঁকে দঙ্গীত অধ্যয়ন করনি, 

এবং অমর নগরে প্রয়ান সময়ে ইহাকে সঙ্গে লইয়! গিয়! 


ক ভীষ্দাগবতের ১*মং স্বন্ধে ২৩ অধ্যায়ে এই অঙ্গিরস সতের উপাখ্যান 
আছে।' 


চতুর্থ কুতুহল। ৪১. 
তথায় এক বৎসর গানবিদ্যা শিক্ষা প্রদান করেন। ইনি 
অবনীমশুলস্ছ মধুপুরীতে গত কল্য আদিয়াছেন, অদ্য সায়ং- 
কালে ব্রজে আপিয়াই তোমার নিকট আগমন করিলেন; 
এখন তুমি ইহার গুণ প্ররীক্ষা কর। 

জ্ীরাধা কহিলেন--হে ভাবিনি ! কিছু গান কর, 

কলাবলি কহিলেন-_হে বৃন্দাবনেশ্বরি ! কোন রাগ গান 
করিব । 

জ্বীরাধা। প্রদোষে মালব রাগ গেয়, 

কলাবলি। হেম্মুখি! কোন স্বর, ও কোন শ্রুতি 
গান করিব তাহা আদেশ কর, 

জ্রীরাধা । হেস্থন্দরি ! বাত কফার্দি দোষ বশতঃ কণ্ছে 
শুদ্ধ! শ্রুতি গান হয় না, কেবল বীণায় শ্রুতি শুদ্ধরূপে গান 
হইতে পারে, এই হেতু রাগ তান গমক স্বর জাতি তাল 
ও গ্রামের সহিত মধুর একটি গাঁন কর | 

কলাবলি কহিলেন ! হে রাধে ! ভুমি বিনা ইহ জগতে 
গাঁন বিদ্যা কে জানে ? অতএব মিলিত শ্রর্ততি গান করিতেছি 
শ্রবণ কর, ইহা! বলিয়া “তা-না-ন-না-ত-ন-ন” বলিয়া কেকি 
ও অলিবৃন্দ নিদ্দি কণ্স্বরে, গান করিতে লাগিলেন । 

সেই গান রীতি শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধার প্রিয় সখীবন্দের 
নয়ন হইতে অশ্রু নিঃস্যত হইয়] নদী প্রবাহের ন্যায় চলিতে 
লাগিল, মধ্য সময়ে অশ্রুপাত বিবৃত্তি হইল, শেষ সময়ে অশ্রু 
করকা ( শীল ) হইয়া নয়ন হইতে ক্ষিতি পৃষ্ঠে ঠনত ঠনৎ শব্দ 
করিয়া পতিত হইতে লাগিল, এবং শ্রীকাধার মান-মন্বলিত- 
হুদুয়-রূপ, অতিকঠোর-হীরক-মণিও দ্রবীভূত হইয়া গেল, 

(৬) 


২ গ্রীচমতকার চক্ডিকী। 
তক্সিমিত্ত শ্রীরাধ। অতি বিল্ময়ান্বিত হইয়া! কহিলেম--“অগ্নি 
কলাঘলে ! তোমার এই গান সুরপুরের স্থুধাকেও নিন্দ! করি- 
তেছে। হে কলাবলি! “তোমার গুণে আমি মোহিতা হই- 
যাছি, আমার মনে বড়ই সাঁধ হয়, তোমার মত গুণিনী রমণী 
আমার নিকটে সর্বদা থাকে” তাহ! হইলে, আমার এই জন্ম 
দকল হয়, হে গুণিনি কলাঁবলে ! তোমার এই গুণের মহিম। 
গুণিবর-্রীনন্দনন্দনই বুঝিতে সমর্থ, হে সখি! তিনি যদি 
তোমার এই গান শ্রবণ করিতেন, তাহ! হইলে তোমাকে 
নিজ ক্তটে হাঁর করিয়! গ্রহণ করিতেন । 

কুন্দলতা কহিলেন, হে রাধে ! পরম-সাধ্বী কলাবলীকে 
এতাদৃশ অসদৃশ বচন বলিও না,যদদি তোমার ইহার প্রতি স্পেহ 
হইয়! থাঁকে, তাহা হইলে তুমি স্বয়ং ইহাকে নিজ কণঠতটে 
গ্রহণ কর, অন্যথ! করিও না। 

তাহার পরে বিদ্যাবলির গানে ও সৌম্য সৌন্দর্য্য সন্দ- 
শনে মোহিত হইয়* ভ্ীরাঁধা পরার্ধ মুল্যের পদক প্রদান 
পুর্র্বক যেমন পরিরস্তণ করিতে অভিলাধিণী হইলেন, সেই 
সময় ললিতা শ্রীরাধার কানে কাঁনে বলিলেন, হে রাধে! 
কাহাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলে, এই তোমার সেই 
ধুষ্ট নাগর, রমণীবেশে আসিয়াছে । 

রাধিকা কহিলেন,“হে সখি ! ললিতে ! হে বরবর্ণিনি ! 
তুমি বিচার করিয়া! সত্য সত্যই কহিয়াছ, কেবল পদক মাত্র 
দানে ইহার সমুচিত সম্মান হইবে না, অতএব সকল আভরণ 
প্রদান ক্ররিতে হইকে” তাহার পন্বে শ্রীরূপমঞ্জরীকে কহিলেন, 
হে রূপমঞ্জরি ! আমার সঙ্গুখে ইহাকে প্রত পূর্বক বিচিত্র 


চতুর্থ কুতৃহল। ৪৩ 
বসন পরিধাপন করাও, এবং পুরাতন কঞ্চুক উদ্ঘাটন করিয়া 
ইহার তুকঙ্গ পয়োধর যুগলে, নবীন কঞ্চুক পরিধাঁপন করাও | 

কুন্দলত1 কহিলেন--হে স্রমুখি ! রাঁধে ! ইহার অঙ্গ উদঘা- 


টন করাইও না, তাহা হইলে এই নবীনা বৈদেশিকী রমণী ' 


অত্যন্ত সন্গুচিত হইবে, অতএব তোমার ইহাকে যাহ যাহ! 
প্রদান করিতে অভিলাষ হয়, তাহ প্রদান কর, ইনি গুহে গিয়! 
পরিধান করিবেন, বকিস্ত কখনই এখানে পরিধান করিতে পাঁরি- 
বেন না। | 

জ্রীরাধিক! কহিলেন- সখি কলাঁবলে ! স্ত্রীসভায় স্ত্রীজাতি 
কখনই ভয় বা লজ্জা করে না, ইহা! সর্ধদেশে অতি প্রসিদ্দি 
আছে, সখি ! তুমি আনন্দ শরণীতে অনুসরণ ন1 করিয় 
তাহাতে কেন স্বয্ং সংকোচ কণ্টক অর্পণ করিতে উদ্যত 
হইলে? | 

কলাঁবলি কহিলেন-_হে রাঁধে! আমি মাল্য বসন আভর 
কিছুই গ্রহণ করিব না, হে মুদ্ধে! আমি গায়কের কন্যা নহি £ 
তুমি যদিঃআমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া! থাক, তাহা হইলে এক- 
বার মাত্র একটি পরিরস্তণ প্রদান কর, জমি তাহাঁতেই সন্তুষ্ট 
হইব, আমাঁকে অন্য ধন লুদ্ধা বলিয়া! জানিও না । 

'জ্রীরাধিক! কহিলেন-_-হে সথি ! কেন বাম্য কগ্িতেছ ? 
বসন ভূষুণ পরিধান কর,যদি ইহাতে অসন্মত। হও১তাহ1 হইলে 
আমরা বলপুর্ব্বক পরিধাঁপন করাইব, তুমি একাকিনী, আমর! 
রহ রমণী, তোমার আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্যমানই হই- 
বার সামর্ঘ নাই, ইহা বলিয়াই সর্থীদিগকে কহিলেন,» “হে 
'সখখীগণ 1” তোমর! সর্বাগ্রে ইহাকে কঞ্চুক পরিধাপন. করাও”, 
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ইহ শুনিবা মাত্র ছুই সখী পৃণ্ঠের ও স্কন্ধের কঞ্চুলিকাঁর বন্ধন 
উন্মোচন করিলেন, অমনি বক্ষঃস্ছল হইতে সুরু কদস্- 
কুম্থম নিপতিত হইল, শ্রীরাধ জিজ্ঞাসা, করিজেন, হে 
দাসিগণ ! কঞ্চুলী হইতে কি পতিত হইল, ইহা শুনিয়। 
্রীবূপমঞ্জরী প্রভৃতি কিস্করীগণ, হস্ত তালি দিয়! হাসিতে 
লাগিলেন । শ্রীকৃষ্ণ, বক্ষঃস্থল হইতে কিঞ্চিৎ অগ্রভাগ 
যাহার ছিন্নু, তাঁদৃশ কদন্ব কুম্ম পতিত ছুওয়ায়। লজ্জাবতী 
রমণীর অনুকরণ করিয়া বদনচক্্র অবগুগন দ্বারা আবৃত 
করিলে, বৃষ্বভানুনন্দিনী বিমুখী হইয়া শ্রীকুষে পশ্চাৎ 
ভাগে রাখিয়া উপবেশন করিলেন, শ্রীকৃ্ের তদ্দবস্থা' বিলো- 
কন করিয়া সখী কুলও, বিমুখ হইলেন, এবং তাহার! নাগরের 
তাদৃশ বিছুষকতা দেখিয়! সমুদিত হাস্ট নিবারণের নিষিত, 
নিজ নিজ বদন, বসন দ্বারা চাঁপিয়! রাখিলেও সশব্দ হাস্য 
নিবারণ করিতে পারিলেন ন!। শ্রীরাধা ও নিঃশব্দে হাসিতে 
লাগিলেন, পশ্চা কৃষ্ণ ও কুন্দলত1 হাঁলিতে লাগিলেন । 
এমন কি? তথায় মুহুর্ত কাল হাস্য রস যেন মূর্তিম!ন্‌ হুইয়। 
আস্বাদনীয়ত! প্রাণ্তপ্হইল। 

তদনন্তর কদম্ব কুহ্ুমযুগলে সম্বোধন করিয়া সর্খীগণ 
কহিলেন, হে বৃহৎকদম্ব কুহমযুগল ! এই ভূমণ্ডলে তোম- 
রাই ধন্য ! যেহেতু তোমরা স্বতঃ কৈতব শুন্য হইয়া ধূর্ত 
সময় করিয়া কৈতবযুক্ত হইয়াছিলে, অর্থাৎ তোমর! 
বৃক্ষের কুস্থম, কোন ধূর্ত 'জানন ? কিন্তু এই ধূর্ত 
তোঁশাঁদিগকে নিজ বক্ষঃস্থলে ধারণ করায় তোমরাও রমখীর 
, পয়োধরদূপে দুষ্ট হইয়া নিজ ধূর্ততা প্রকটন করিয়াছিলে ? 
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তাঁহ! হইলেও পরিণামে আমাদিগকে হাস্ত রস সাগরে নিমগ্ন 
করিয়াছ। 

পরে 'কুন্দলতাকে কহিলেন-_হে কুন্দলতে ! তোমার 
সহচরীর লজ্জা! কোথায় গেল ? 

বুন্দ্তা । পাতাল তলে সলীলে কুল্দলতার সহিত 
ডুবিয়া গিয়াছে ? 

ললিতা | যদি কুন্দলতা নিজ সহচরীর লজ্জার সহিত 
ডুবিয্া মরিয়া থাকে, তবে তুমি কে ? 

কুন্দ। আমি তাহার ছায়া, 

ললিতা । কুন্দলতে ! তোমাকে বিগত ছায়া দেখি- 
তেছি কেন ? 

কুন্দ। ইহার উত্তর দিতে আমার শক্তি নাই, তোমাদের 
বদনে বাঁঞ্দেবী নৃত্য করিতেছেন ? 

ললিত] | হে কুন্দলতে ! জন্মাবধি বৃহস্পতি শিষ্যার 
সহিত সপ্রেম নতসঙ্গে, তোমার জিহ্বার মিথ্যা বাক্যের সহিত 
পরিচয় নই, তুমি সাধবীগণে স্বধর্্দ অধ্যার়ন করাইয়া 
অতনু & কর্ম করাইয়া থাক, তথাপি বাঞ্থা পুর্তি হইল না, 
বলিয়া দারুণ ব্যথা লহন করিতে হইল ? 

সখি কুদ্দলতে ! আজি তুমি আমাদের সব্বী-সভাঁরপ- 
আপনে (হষ্টে) দূর হইতে বিবিধ যত্বে বিদ্যা আনিয়। বিক্রয় 
করিতে আদিয়াছিলে, হায় ! হায় !! এ হাটে তোমাদের সে 

' বিদ্যা! বিকাঁইল না বলিয়া হাস্তাম্পদী ভূতা হইলে, আজ 

তোঁমর! বড়ই অশুভক্ষণে ঘরের বাহির হর্ধীয়াছিলে !. 
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কুন্দলত] কহিলেন,__ছে ললিতে আমি যদি এই আপনে 
(হাঁটে ) আমার বিদ্য বিক্রয় করিয়া অভিলধিভ লাভ করিতে 
পান্গি, তাহ! হইলে কঞ্চকী তোমার দিতে হইবে, মচেু আমি 
দিব, এই পণ থাকিল। 

. ললিতা কহিলেন,-_অফ্রি কুম্দলতে ! শুক প্রসূন, কখন 
কোরকত প্রাপ্ত হয় না, প্রাণ যাইলে, দেহ কোন কার্য 
করিতে পরে না, দান্তিক ব্যক্তি বিদিত তত্ব হইলে পুজ! 
পায় না, (কৃষ্ণের প্রতি ) হে স্বামিন! আর প্রতিভ। প্রকা- 
শের প্রয়োজন নাই এখন প্রস্থান করিতে আজ্ঞা হউক । 

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ, পতিত কদন্ব -কুস্থম দ্বধয় গ্রহণ করিয়া 
নিজ বক্ষঃস্থলে ধারণ পূর্বক জটিল! গৃহে গমন করিলেন । 
তথায় যাইয়্াই ভূমিতলে পতিত হইয়া! এতাঁদুশ উচ্ৈঃম্বরে 
করুণ বিলাপ করিতে লাগিলেন, তাহা দ্বারা জটিল! আকুলা 
হইয়া! খে করিতে-করিতে আল্লিয়া জিজ্ঞাস1 করিলেন,-_হে 
পুজি. তুমি কে”? -কি জনক রোদন করিতেছ ? কোথা হইতে 
আসিতেছ * এই সকল কথ. আম্টকে রন্তু, এবং৫লাচন জলে 
মলিন যুখকমল মাঁর্জন কর; 

কলাবলি কহিলেন . হে আর্ব্যে'কি কহিব, কিছু 
'কহিতে পারিতেছি না, আমি অতি অভাগা, আমার জম্ম ধিক, 
আমার তনুধিকৃ, আমার আত্মায় ধিক ধিকৃ, ইহাই. কাপিতে 
কাপিতে অর্ধ অর্ধ অস্ফ,-স্বরে বলিয়া! কহিলেন-_হে আর্ষ্যে! 
'আমার বাস রৃষভাঙ্গ ভূপনগ্রনে, "আমি ভ্ীরাঁধার জননী কীর্তি-' 
দারুভগিলীর কন্যা" রাধার সহিত বাল্যকাল হইতে আমার 
সথঞ্রীতি, আমি বহুদিন পরে নিজ গৃহ হইতে উতৎকণ্ঠায় ব্যাকুল 
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হইয়া রাধিকাকে দেখিতে আসিলাম, বাধ! আমার প্রতি 
ফিরিয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল না, কিছু বলিল না, আমাকে 
আলিঙ্গন করিল মা, আমাকে দেখিয়া একবার কিঞ্চিত হাস্যও 
করিল না, এবং আদর করিয়া কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাস1ও করিল 
না, আমার আজন্ম জুহ্ৃত রাধা যখন আমায় অনাঁদর করিল, 
তখন আমার এই প্রাণে প্রয়োজন নাই, হে আর্ধ্যে ! আমি 
তোমার সম্মুখে তনুত্যাগ করিব, আধ ! তুমি বিচ পুর্ববক 
অবধারণ কর আমার কোন্‌ দিন রাধার নিকট কি অপরাধ 
হইয়াছে, এবং শ্রীরাধাকে শপথ দিয় জিজ্ঞাস! কর-_আমারর 
প্রতি অকারণ কোপ করিল, কেন? "- 

জটিল, কলানিধির তাদৃশ করুণ স্বরে দ্রবীভূত হৃদয়" 
হইয়া কহিলেন__হে বসে ! তুমি আশ্বস্ত হও)' তোমায় 
দেখিয়া বোধ হইতেছে, তোমার কোন অপরাধ নাই, আমি 
এখনই চলিলাম, সকল সমাধান করিতেছি, আমি প্রতিজ্ঞ 
করিয়া চলিলাম, তোমাকে যাহাতে রাধা স্নেহ করে, আমি 
তাঁহ।? করিষ্ত্"এবং তাহার দ্বার তোমাকে আলিঙ্গন করাটব, 
তোমার সহিত তাহাকে আলাপ করাইব, এবং রজনীতে 
একত্রে তোমাদের ছুই জনকে শয়ন করাইব।. ইহা বলিয়! 
জটিল! নিজ বধূ নিকেতনে গমন করিয়া ললিতাঁকে বহিলেন-_ 
“হে ললিতে অধুনা বধুর এ কি স্বভাঁব হইল, তাহার প্তি 
নগর হইতে এই নিজ ভগিনী-উতকষ্ঠার সহিত দেখিতে আসি- 
্বাছে, তাঁহাকে প্রীতির সহিত*সস্ভাষণ করিল না”। [রীন্ঠধার 
প্রতি) হে শুষে! এঁ দেখ উহার বসন ভিজিট 
যাইতেছে, ইহাকে দেখিয়া আমার হৃদয় বড়ই ব্যথিত 
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হইতেছে, ইহার রোদন মলিন বদন বিলোকন করিয়। 
আমার হৃদয়ে করুণ! উদয় হইতেছে, ছে স্থচরিতে ! হে 
সদ্‌গুণ-পুর্ণে ! হে যে ইহার প্রতি করুণ] করিয়া ইহাকে 
ভালরূপে আলিঙ্গন কর, এবং কুশল জিজ্ঞাস! কর, কিছু 
প্রিয়বচন বল, ইহার হৃদয়ের ব্যথা! দূর হইয়। ষাঁউক, তুমিও 
ইহার সহিত পূর্ব্বোক্ত ব্যবহার করিয়া শ্রীতি লাভ কর, 
এবং আমাকেও প্রীত! কর। 

রাধা কহিলেন,__ আর্য! তুমি গুহে গমন কর, যাহ! 
আদেশ করিলে, আমি তাহাই করিব, আমি এখন শয়ন 
করিব, অতি বালিকা জনের বৃথাবাদে তুমি পতিত হইও না, 
অল্প বয়স্ক বালিক! সকল, অল্পদৃষ্টি, অঙ্গবুদ্ধি, সুতরাং ক্ষণে 
ক্ষণে তাঁহাদের প্রসন্নত1'ও ক্রোধ হইয়া থাকে, তাহাদের 
যধ্যে তোমার মত অপার বুদ্ধি প্রামাণিকীদিগের আগমন করা 
উচিত নহে। 

জটলা কহিলেন__হে স্ব,্ষে ! উত্থান কর, ইহার পর 
আর কোন কথা কছিও না, আমার মাথার দিক (দিলাম, তুমি 
নিজ ভগিনীকে কণ্ঠে গ্রহণ কর, ইহার সহিত একত্রে ভোজন 
কর, ও শয়ন কর, আমি তোমার গুরুজন, আমার বাক্য লঙ্ঘন 
করিও না । | 

জ্রীরাধা কহিলেন,_.হে আর্য্যে ! তুমি যদি প্রোটির 
সহিত আমাকে আদেশ করিলে, তখন আমি সত্য করিয়া 
কহিতেছি, এই রমণী, কুন্দলতাকে অত্যন্ত কটুতর বচন বলি+ 
যাছে.তঙ্গিমিত্ত টকা বশতঃ ইহার বদন আমি বিলোকন 
করিব না, কিন্তু কুন্দলতার প্রতি অধুনা এ, যন্দি' প্রসন্ন তয়, 


চতুর্থ কৃৃহল | ৪৯ 
তাহা হইলে আমি ইহার প্রতি প্রসন্ন হইয় তুমি যে আদেশ 
করিলে তাহা প্রতিপালন করিব। : 

কলাবলি কহিলেন__আর্ষ্যে ! তোমার স্নষা মিথ্যা কহি- 
তেছে, কুন্দলতা আমাকে কটু বচন বলেন নাই, এবং আমি 
কুন্দলতার প্রতি কুপিত হই নাই। 

জ্বীরাধা কহিলেন, কলাবলি ! তুমি প্রামাণিকী আর্ধ্যার 
নিকট কেন মিথ্যা বলিতেছ ? যদি তুমি কুন্দলতা'র প্রতি 
কোপ ন। করিয়া থাঁক, এবং যদি ইহার প্রতি প্রসন্ন থাক, 
তাহ! হইলে, আমাদের সকলের সম্মুখে ক গ্রহণ ০৪৪ 
ইহাকে আলিঙ্গন কর। 

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ধ ও কুন্দলতা নিরবে চা 
স্বগনয়ন। শ্রীরাধা কহিলেন, ছে আর্য ! তুমি বিচার. করিয়া 
দেখ “আমার এবং কলাবলির মধ্যে কাহার কথ মিথ্য।% 
ইহারা ছুই জন পরস্পরকে “আলিঙ্গন করাইতেছে ন! 
কেন ? ২ 
.. স্বৃদ্ধা কহিলেনস্-কুন্দলতে ! যখন সহর্ষে এক্নারী, 
তোমাকে আলিঙ্গন করিল না,. তখন ইহাতে কোন কারণ 
বিশেষ আছে, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই, আমার বধু 
সত্যই বলিতেছে, “তুমি সমাগত রমণীর উপর প্রসন্ন নহ” 
অগ়ি ! স্ণীলে ! হে কৌন্দি! তুমি যাহাতে ইহার উপর প্রসন্ন 
হও, আমি তাহাই করিব, আমি তোমার মাননীয়া হুইয়। 
আঞ্জলি বন্ধ করিলাম, আমার, মুখাঁপেক্ষা ঝ্বুরিয়। ইহাঠে আলি- 
স্বন করিতে আইস, ইহাতে আর কোন.ঝাঁথ! বলিও না,আ্জামার 
সস্তকের শপথ । 


৬ শ্রীমতকাঁর চক্দরিকা। 


''এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কুন্দলতা মৌনাবলদ্ঘিনী হইয়া 
রহিলেন, তাহ! ' দেখিয়া ললিতাদি সর্থীগণ কহছিলেন-_ছে 
কুন্দলতে ! আধ্য] শপথ দিলেন, তাহাতে. তোমার ভয় নাই, 
এ কুঁবুদ্ধি তোমার হইল কেন? আইস, ইহাকে আলিঙ্গন 
কর, ইহা! বলিয়া সকল সখী এবং জটিল! ও কুটিলা, হরি 
ও কুন্দলরতাঁকে আলিঙঈম করাইলেন, নে সময় যদি তথায় 
বৃদ্ধা জটিল! না থাকিতৈন, তাহা হইলে আলি-ততির 
হান্তরস বিরত হইত না, তথাপি .ভাহার1 বস্তার! বদন 
রোধ করিয়া নিঃশব্দে হাসিয়া! ইাসিয়! চলিয়া চলিয়! পড়িতে 
'লাপ্ধিলেন | 

তঘনস্তর বৃদ্ধা, নিজবধু উ্ীরাধাকে কহিলেন-__“হে স্স,ষে ! 
এখন নিজ ভগিনীকে প্রিয় বচনে সম্ভাষণ কর, এবং নির্বিঘি- 
বাদে পরিরস্তন কর” ইহা! বলিয়া এক করে জীকুষ্জ কর, এবং 
অন্য করে শ্রীরাধা-কর্প ধারণ করিয়া উভয়ে আলিঙ্গন করাই- 
লেন। তাহাতে রাধাকৃষ্ণের আনন্দাশ্র, বিন্দু প্রতিত হইতে 
লাঞ্গিল, তাহ! দেখিয়া! পুনরায় জটিল! কহিলেন-_-হে ভগ্িনি- 
যুগল ! এখন পরস্পরের পরিরস্ভনে তোমাদের যে আনন্দাশ্রঃ 
বিন্দুবর্ষণ হইতেছে, তাহা তোমরা পরস্পরের বসনাঞ্চলের 
দ্বারা দূর করিয়া পরস্পরে, সুখী হও । এবং ভোজনাস্তে এক 
শষ্যায় শয়ন করিয়া! প্রীতির . সহিত রজনী অতিবাহিত 
কর, আমি এখন চলিলমি, ইহা বলিয়া বৃদ্ধা শয়ন করিতে » 
গমন খ্করিলেন, ত্কবাহার পর শ্রীকৃষ্ণ, প্রগল্ভতার সহিত 
সর্থীদিগকে কহিমেন-_ভোঃ ভোঃ ফৃথীগণ 1 আমার যে 
বিদ্যা বিগীত-তমতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, এখন তাহাই বিজয় 


চতুর্থ কুতহল। &১ 
করিয়া অভিলধিত লাভ করিলাম, সুতরাং তোঁমর! আমার 
নিকট পরাজিত হইলে ? ূ 

ললিতা! কহিলেন, হে. রনিক নাগর ! সত্য সত্যই তুমি 
ভাতৃবধূ উপভোগ করিয়া অভিলধিত লাভ ও প্রচুর পরিমাণে 
জয়লাভ করিয়াছ ! এবং মর্ধ্যাদাভঙ্গ দ্বারা তোমাকর্তৃক 
অর্দোপদুক্তা কুন্দলতার পুর্ণ মনোরখ হইতে যে কিছু অবশেষ 
আছে, তাহা পুর্ণ করা! হউক |. 

কুন্দলতা। কহিলেন, হে ললিতে ! শুদ্ধ হৃদয় ভ্রাতা 
ভগিনীকে, ও শুদ্ধ হৃদয় পিতা, তনয়াকে, কি আলিঙ্গন করেন 
না? তোমাদের আপাদমস্তক অনঙ্গ-শরে ব্যথিত, তজ্জন্য নিজ 
সম জগৎ দেখিয়1*থাক ? এই*কথা অত্যন্ত ক্রোধের সহিত 
বলিয়া দ্রন্তবেগে গৃহের বাহিরে গমন করিলেন, তাহা দেখিয়! 
একে একে সমস্ত সখী, কুন্দলতাঁকে প্রসন্ন করিবার জন্য 
বাহিরে গমন করিলেন, কেরলগ্ধুব যুগলের (রাঁধাকৃষ্ণের ) 
রক্ষক এক মাত্র কুনুম শায়ক থাকিল, 


হয জিলজ-স্ভাহিতাহ-বীজঅ-্লীদ্ 
সাতন্দন্থুরল-নিভাজ-হ্নীবলানি ॥ 
জগাত্য আভ-মিঅইন্ত অ্ঘৃতট ইস 

সস্তা: সাবিঘহদ্‌ সমহ্ািনতুর্জ ॥ 


বহিঃস্থিত- প্রিয় সবীগণ্ণ, জ্রীরাধার রঃ বলি কু! কটিল 
বদন সরোজের মধুপ]ুনে মত্ত মধুসূদনের 'দবলাস সৌরত € রপ্ত 
ইইয়! জাল বিবরে নয়ন নিহিত করিয়া পরমাদন্দ পয়ো নিধির 


জীচমৎকাঁর চক্্রিব1শ 
রজউললে ভাসিতে ভাপিতে প্রতিপদ ঘুর্ণিত হইতে লাগি- 
রি! 
ইতি সামিশ্বনাথ চক্জব্তি ঠন্কুর মহাশয় বিশ্চিতত ভীচমখকার চক্িকাক্কাং 
কলিপাঁধনাবভার মদত বশ্শ্ত প্রীবৃন্দাবনবাপি ভ্রীাধিকানাথ 


গোসামি কত গৌড়ভাধাত্তরিভায়াং চতুর্থ কুডুহলং | 
সমাস্ীচেরং প্রীচমৎকার চক্জ্িকা। 








বউরিউিদেকহতারিররাজর 


